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তত্দর্শন। 


“প্রপঞ্চ যদি বিদ্যেত নিবর্তেত ন সংশয়! 
মাঁয়। মাত মিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থত: ॥» 


যোগানন্দ মরম্বতা-- প্রণীত। 


জ্রীতরাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
দারা প্রকাশিত । 


কলিকাতা; 
১১৪ নং আমহাষ্ট' ট্রাট, 
নববিভীকর যন্ষে, উ্টগোপালচন্ত্র নিয়োগী দ্বার! 
'মুদ্রিত। 
৫৯০৪ কলাব। 
| মুলা এক টাকা। । 1777866 07846001966. 


ভূমিক!। 


সহবথ প্রাপ্ত হইবে বলিয়াই লোকে সাধারণতঃ কার্য্য 
করিয়া] থাকে ; কিন্তু সুখের পরিবঞ্ডে ছুথে উপস্থিত হইবে, ইহা! 
জাঁনিলে, কেহই কার্ধ্য করিতে পখুন্ত হইত না। অতএব 
কার্ধ্য প্রবৃত্তির মুখ্য উদ্দেশ্য দুঃখ অপাহন সুখ প্রাপ্ধি। নিএতিশক 
স্থখ লাঁভ। যাহার অতিশয় নাই, ভ1হাঁর নাম শিন্তিশয় * 
কিন্ত জাগতিক তাবৎ স্থখই সার্তিপয় , কেননা তাঁহাদের 
অতিশয় আছে--উত্তরোত্তরর উতৎব্দাপকর্ষ আছে। যাহার 
অতিশয় আছে, তাহাই স্বল্প, তাহাই পরিচ্ছন। তাহাই মত্ত্য 
এবং জগৎ পদের বাঁচ্য ; অতএব গরগং অসংস্থষ্ট অপরিচ্ছিন্ন 
অমৃতপ্য় ভূমাপুরুষই নিরতিশন়্ স্থাধান স্বনূপ। সংসারানল 
মন্তপ্ত ভ্রাতৃবর্গের উপকারাথে "ীবের চরম লক্ষ বেদ।ন্ত বেদ্য 
সেই নিরতিশয় ভূমানন্দের কিঞ্চৎ,। আভান এই “তত্বধর্শন” 
শীর্ষক পুস্তকে দেবপুজাদি ব্যপদেশে 'শদশিত হইল; তরল! 
করি ইহা অনেককে প্রবুদ্ধ করিবে । 'কমাধক লেখেন খুদ্ধি 
মদ্বধ্যেহু। " 


১৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯ ] একাঁণক। 
পাণিহাটা-২৪ পরগণা। ] ভীভাণণাণ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
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পেবপুজী |! যথা - ৯ 


(১--৪) বেদোতৎপন্তি প্রকরণ, (৫) বেদে ব্রঙ্গবিদ্যারূপা 
শক্তির কথা, (৬) ব্রন্মোপাসন1, (৬--৭) প্রতীকোপাসনা, 
(৮--৯) প্রতিমোৌপাসন! । (১০--১২) যুগচতুইয়ের ব্যাখ্যা, 
(১৩০-১৪) শান্তর সকলের যৌগপদ্যবিকাশ । (১৪) তন্ত্রবন্ত! 
মহাদেব কে? (১৫) তন্ত্র প্রচারিত ধর্মের নিন্দা । (১৬--১৯/ 
পুরাণ ও তন্ত্রাদ্দির উৎপত্তি বিবরণ । (১৭) বৌদ্ধ তন্ত্রের 
কগা। (১৮) বাঙ্গালীদের দ্বারা তিববতে তন্ত্র ধর্ম প্রচাব। 
(১৯) চলিত অষ্টাদশ পুরাণ বক্তা কি এক বাক্তি? কিঃ 
একাধিক ব্যক্তি? (২০--২১) ভারতে, বৌদ্ধ ধশ্মের 
আরবভাব ও তিরোভাব। (২১) পুনঃ প্রাহ্গণাধান্দ্ের 
অভ্রাদয়। (২০) গোৌড়পাদাচার্ধ্য । (১৬) ভট্টপাদ কুমারিল 
স্বামীর কথা । (২১) তান্ত্িকদিগের দ্বারা নানা দেব 
দেবীর মুন্তি সংস্থাপন এবং তাহাদের মাহায্সাদি রচিত 
হুইয়। পুরাণাদিতে সংযোজন । (২২) প্রকৃত পুরাণ কেন 
গুলি ? (৯০) চলিত অষ্টাদশ পুরাণের প্রতিপাদা বিষয়াদি । 
(১৬--২৭) বেদে প্রতিম। শবের ব্যবহারও তাহার ব্যাথা 
(২৬) মন্ুষ্যের আয়ুরমাণ । (২৮--৩১৯ রাবণবধার্থে রাম 
চন্ত্রের দেবীপুজা বিষয়ের সমালোচন!। রামায়ণের কথ । 
কালিক উপপুরাণের কথ।। কাপিক উপপুরাণের কথার 
অপ্রামাণিকতা। (৩২৩৪) প্রাচীনকালে কামান বন্দ- 
কাদির ন্যায় আগ্েয়ান্ত্রাদির তূরি ব্যবহার। (৩৪) 
ধনুবেতদের (1111769* 96197০০এর) কথা । (৩৬--৩৮) 
সেতুঁবন্ধে রামচন্দ্রের শিবস্থাপন প্রবাদের অঙ্গকত্ব প্রমাণ । 
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(৩৮-7৪২) প্রতিমা পুজার পৃষ্ঠপোষক গ্রন্থাদির বেদ বাহ্যত্ব 
কথন । (৪২) বেদের শাখা নির্ণয় । (৪৩-- ৪৫) চার আন? 
ছয় আন মানুষের কথা। (৪৬) নিত্য সুখের প্রদশক 
কে? (৪৭--৫০) কর্্দ্বারা কখনও কর্মমক্ষয় হয় না বরং 
বুদ্ধি হইয়! যায়। জ্ঞানই কর্মক্ষয়ের একমাত্র উপায় । 
(8৫) আহার শুদ্ধির কথা। গৌণ এবং মুখ্য ভেদে আহার 
দ্বিবিধ। (৫১৯) মৃত্যু পর্যযস্ত কর্ম না ছাড়ার কারণ। 
(৫২--৫৪) প্রকৃত বৃদ্ধ কাহার? (৫৫) দুষ্টর দ্বার অনৃষ্ট 
সিদ্ধির কথা । সাকার দেখিয়। নিরাকার জ্ঞানের বিচার । 
(৬৩) জাগতিক পদার্থমাত্রেই বিকৃত, বিরুতবিধায় তাহাদের 
বস্তৃত্ব কল্পনার সত্যাসত্য নির্ণয় । (৫৬---৬*) ভাঁবকি? 
প্রকৃতভাব কাহাকে বলে? ভাবেরই ভগবান ।* ইহ? 
প্রবসত্য । (৬৪-_৬৭) পরমব্রক্মই একমাত্র দেবতা এবং 
সকলের সম্ভজনীয়। (৬৯) পঞ্চ দেবতার পুজা । (৭৩) 
চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের নিয়ম (৬৮--৭১) দেবাস্রের কথা । 
ভুত বা পিশাচ কাহার1 ? (+৪--৭৫) বরদ্জোপাসনার ফল 
প্রহ্মদর্শন ব1 তন্বদর্শন--ইহা ফুবসত্য । (৭৫) দেবপুজার 
পরিসমাপ্তি । (৭৫) , 
তীর্ঘদর্শন | যথা-_ ৭৬ 
(৭৬) তীর্থ শব্ের ব্যাখ্যা, তাহার প্রকার ভেদ, ৭-_-৭৯) 
জঙ্গম তীর্থের শ্রেটত্ব, (9৯) মানস তীরের ব্যাখ্যা! (৮৯) 
মন কাহাকে বলে? (৮১) বিষয় কি ? 1৮০) বুত্তি কাহাকে 
বলে ? (৮৪) প্রক্কৃত বিষয়ত]াগী কে ? (৮৬) ত্র্গলোক কি? 
এবং কোথায় ?.(৮৩) নিরাধার, স্বধা, কাঠা, দঅলাকাশ 
প্রভৃতি শব্দ ব্রহ্মবাঁচক'"। (৮০--৮৫) ত্র্গ জগতের উপাদান 
ও নিমিত্ত উভগয্নকারণ। কাধ্য কারণের অনন্যত্ব। 
সতবাঁকাঁরণই এক মাত্র বন্ত আর সব অবস্ত। (৮৭) জল- 
ছারা শারীর মল এবং জ্ঞান দ্বারা মনোমল নাশ হয়। 
(৮৮:৯৯) অতেদে ভেদ দর্শন হয় কেন ? (৯০--৯১) মুক্তি 
সাধনার্থ টিক চিকিৎসা কথন। (৯৩) ভৌম বা পার্থিব 


৬০ 


তীর্থ । (৯৩) মহাপুরুষ কাঁহাঁরা ? (৯5--৯৬) সলিলের 
পাপনাশকত্ব এবং মুক্তিদাতত্ব শক্তি আছে কিনা? এ 
বিষয়ে যৌক্তিক ও শান্ত্রীর প্রমাণ এবং আচার্য শঙ্করের 
সহিত জনৈক বুদ্ধ ত্রাঙ্গণের কথোপকথন। (৯৭--৯৮) 
বেদে নদ্যাদ্িকি ভাবে সংস্তত হইয়াছে তাহার কথ।। 
(১০) কাশীর বিবরণ। (১০১) কাশী শব্দের গৌণ ও 
মুখ্যার্থ ব্যাখা] । (১০১) কাঁশীকে শিবের ত্রিশূলের উপর 
বলে কেন ?(১*২) পকাঁশীতে মরিলে শিব হয়” ইহার 
অর্থকি? (১০২) শিব কে? (১০৪) প্রয়াগ শ্নানের গৌণ ও 
মুখ্যার্থ। (১০৫) কাঁশীকে অবিমুক্ত এবং অপুনর্ভবভূমি 
বলে কেন? (১০৭) বাঁরাণসী শব্দের গৌণ ও মুখ্যার্থ । 
(১৪৭) চক্র ভেদের সাধারণ বিধি। (১০৮) ব্রাহ্মণাদ্ি গ্রন্তে 
কাশী শবের প্রয়োগ আছে। (১০৯) কাশীতে বৌদ্ধ ধর্মের 
অভ্যদয়। (১১*-- ১১১) কাশী তিনটা । উত্তর ভারতের 
কাশী বারাণসী। পশ্চিম ভারতের কাঁশী--পঞ্চবটী এবং 
দক্ষিণ ভাতের কাশী--শ্রীকোলাস্ত্রী বা কাঁলহস্টী ইহ! 
ভিন্ন রামনগরের ব্যাসকাশী। (১১১) গয়াঁর বিবরণ | 
(৯১২) বেদাদিতে গয়। শবের ব্যবহার ও তাহার ব্যাখ্যা । 
(১১৩) গদ্ায় বৌদ্ধ ধর্ম, পরে ত্রাঙ্ষণদিগের অভ্যুদয় 
(১১৩) ধেন্ুকতীর্থে গোবৎসের পদ চিহ্ন এবং উদ্যন্ত 
পর্ধতে সাবিত্রীর পদ চিহ্ন পুজার কথা । (১১৩-- ১১৪) 
ব্রাঙ্গণদ্দিগের পোগুাদিগের) দ্বারা বিষ্ণু পাদপদ্াদি সংস্থাপন 
এবং গয়। মাহাত্ম্য রচন। করিয়া পুরাণাদিতে সংযোজন । 
€১১৪) দারুগুন্ধ ব1 জগন্নাথদেবের কথা,। (১৯৫) শবর দেশ । 
(১১৫) শবর জাতির বিবরণ। (১১৭) পাগুবদিগের নীলা- 
চলে আগমন ও সমুঞ্জোপকুলে মহাবেদীতে (উপকূলের উচ্চ 
ভূখণ্ডে) ব্রন্মোপাসন1। (১৯৮) বিষ্ণুত্রত্মের উপাঁসক আধ্য- 
দিগের উৎ্কলে আগমন। এবং মহাবেদীতে শ্দারুময়ী 
চতুতভর্জি বিষুমূর্তি সংস্থাপন | এই চতুভূর্জ মুর্তিই কাটৈ 
জগন্নাথ ব! দারুত্রক্ষ নামে খ্যাত হয়। এ,পবিষয়ে শান্ীয় 
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প্রমাণাদি । (১১৯) উত্কলে বৌদ্ধ ধর্ম। (১২০) যবস্বীপ- 
বাসী রক্তবাহুর উৎকল আক্রমণ । (১২৯) মাদ্‌লা পঞ্জীর 
কথা । ০২১) রাজিম, শ্রীপুর তুর্গ, কটক প্রভৃতি স্থানে 
শবর বাজাদিগের রাজধানী ছিল । (১২০--১২১) জগন্নাথ 
লইয়া মহারাজ শিবগুপ্ডের পলায়ন এবং তাহার রাজধানী 
রাজিমে জগন্নাথ সংস্থাপন (১২১) প্রাচীন কালে ীমারাদি 
সদৃশ যানের ব্যবহাপ্ের কথা । (১২২) পাতালপুরে ব! 
আমেরিকাতে আর্য নিবাসের কথা । (১২২) পৃথিবা 
পর্যটনের কথা (7001 29000 005 ০2৭), (১২৩-- 
১২৪) রাজা ইন্দ্রছ্থান্গ কর্তৃক নীলাচলে জগন্নাথের পুনঃ 
স্কাপন। (১২৪) জগন্নাথদেবের পুজক ও সুপকারের কথা । 
(১২৫--১২৭) মহা প্রসাদ তক্ষণ প্রথা । ইহ! প্রাট।ণ কি 
আধুনিক। (১২৭) জগন্নাথের শবর সুপকারদিগের 
যক্ঞোপবীত ধারণ । (১২৮) জগন্নাথ সম্বন্ধে দেশীয় (উড়িষ্যার) 
সংগ্রহকারদিগের অভিমতি। (১২৯) জগন্নাথের বর্তমান 
মন্দিরের কথা। (১৩০) ,ষবন সেনাপতি কালাপাহাড়ের 
উত্কল আক্রমণ, এবং জগক্নাথাদিকে দগ্ধ করণ এবং অদ্ধ 
দগ্ধাবস্থায় তাছ। সমুদ্র জলে নিক্ষেপ করণ। সেই অদ্ধ দগ্ধ 
মুপ্তিগুলি লইয়া! বেসর মোহান্তের কুজঙ্গে পলায়ন। 
(১৩*--১৩১) বর্তমান মুত্তি সেই অর্ধ দগ্ধ মুক্তির আদর্শ । 
(১৩১) জগন্নাথ সম্বন্ধে দেশীয় ও পাশ্চত্য প্রত্ববিদদিগের 
আভিমতি। তাহাদের আভিমতি সমীচীন নহে। (১৩২) 
বর্তমানে পুরীর রাজাই তব সেবক । (১৩২---৩৩) প্রথন্থ 
বামনং দৃ্”” এই প্রবাদ বাক্যের গৌণ ও মুখ্য অর্থের 
ব্যাখ্যা! ! (১৩৪--৩৫),জ্ঞান ব্যতীত মুক্কি হয় না__-এ.বিষয়ে 
যৌনক্কিক ও শান্্রীয় প্রমাণাদি, (১৪-) ব্রাঙ্গী ও পিতৃতীর্থাদির 
কথ! । (১৪5) রাষ্ট্রসম্পত্থ তীর্থ কি? গৌণ অর্থ, মিথ্য1। 
(১৩৮) মুখ্য অর্থই সত্য। সুখ্য পরিত্যাগ করিয়া! কেবল 
গৌণ গ্রহণেই বর্তমান সমাজের হুরাবস্থা এবং অথনতির 
 কারপ। : (৪২) 
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দীক্ষ। ও গুরু মাহাত্ময---যথ। ১৪৩ 
(১৪৩-- ৫৮) বৈদিক দীক্ষা ও তাহার ব্যাখ্যা। (১৪৪) 
ব্রত বিষয়ে আচীর্্য যাস্কের অভিমতি । (১৪৫--৪৬) গৌণ 
ও মুখ্য বত কথা । (১৪৭) উপবাস শব্দের গৌণ ও 
মুখ্যার্থের ব্যাখ্যা। (১৪৭) কর্মেন্র্িয়ের নিগ্রহ গৌণ এবং 
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ মুখ্য । একাদশী ব্রত কথা। (১৫১) 
অভ্যাস কাহাকে বলে? শরীর দিল্না অভ্যামের কথা । 
গৌণের নিগ্রছে মুখ্য নিগৃহীত হয় না। গৌণ নিগ্রহ 
মিথ্যাচার বিশেষ। (.৫৩) ব্রহ্ম বিদ্যার অন্তরঙ্গ সাধন -- 
সাধন চতুষ্টয়ের কথা । জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভারতের 
তাবৎ ধর্মই ল্রাঙ্গণ্যধর্মমূলক। (১৬৩) আচার্য্য শঙ্কর 
এব মগ্ডন মিশ্রের কথা । (১৬৩--৬৪) তান্ত্রিকী দীক্ষা 
প্রচলনের কারণ ও তাহার সময় নিদ্ধারখ। মন্ত্র-গুরু 
বংশগত হওনের কথ! । বাঙ্গালী তান্ত্রিকদিগের দ্বারা 
রন আম্দাবাদ. পাটন্‌ (বোদ্ধাই প্রেসিডেম্দিতে ) ও 
তিববত্‌ প্রভৃতি স্থানে কালিকামৃত্তি ও শিবমূত্তি সংস্থাপন 
এবং তান্ত্রিকী দীক্ষা প্রচার করণ। (১৬৫) তান্ত্রিকী ক্রয়! 
সাজ সাধ্য কি না তদ্বিষয়ক বিচার । (১৫৯) নানা মুনির 
নান! মত এ প্রবাদের সত্যাসত্য নির্ণয়। (১৬৯) খাষি মুনি 
কাহার! ? (১৬৫) আবেদন কাহাকে বলে? আবেদন হেতু 
সাধন সম্পত্তির কথা । (১৬৬) বিন। সাধনে আবেদন হয় 
ন1। (১৬৭) বিন? আবেদনে জপ তপাদি ব্যর্থ হওয়ায় 
তত্তদর্শন ব। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না। (১৬৮) বৰঙযানে 
জপ তপার্দির ফল হয় না কেন? (১৬৭---৭৭) ব্রহ্ম 
প্রতিপাদক মন্ত্র বা শব-রাশি কেবল উচ্চারণ করিলেই 
ব্রহ্ম তত্বাবগত হওয়া যায় কি না? তরদ্বিষয়ে বিচার । 
মন্ত্রবিদূ হইলেই ব্রদ্গবিদ্‌ হয় না। (১৬৮) “বর” মেয়ে 
“কনের” বিয়ের কথা । (১৭২) সতাপীড় ও আটোপবি 
মদের কথা । (০৭৪) আশ্রম বিবরণ। আশ্রম-ধর্থ্ের 
অনুষ্ঠান বা অসম্যগান্ষ্ঠানের ফল। £১৭৪) ব্রন 
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মাহায্ম্য কথন। (১৭৫) অষ্টাঙ্গ মৈথুন তত্ব ও অষ্টার্গ 
্রহ্মচ্ধ্য । (১৭৮) ধর্মের চতুষ্পাদত্ব। (১৭৮) অক্রম ও ক্রম 
সন্ন্যাস । ০৭৯) ধর্ম এখন একপদ কেন”? (১৮১) প্রাচীন 
দশবিধ সংস্কার বিবরণ । (১৮৪) জন্যাস ব্যতীত ব্রহ্ম 
জ্ঞানলাভ হয় কি না? (১৯২) বর্ণ ও আশ্রম চতুষ্টয়ের মুখ্য 
উদ্দেশ্য কি? (১৮৯) সন্যান বিষয়ে জনক ও যাঁজবান্ধ্য 

ংবাদ। বর্ণাশ্রম আরোপ ধর্স। (১৯১) সাতক্ী জ্ঞান 
ভূমির কথা । (১৯১) জনকের নাম বিদ্েহ হইল কেন? 
(১৯১) বিদ্বৎ ন্যামের কথা । (১৯৩) গুরু শবের ব্যাখ্য1। 
(১৯৪) গুরু শিষ্য পদ্ধতি ভারতে আবহমানকাল চলিত । 
প্রকৃত গুরু কে? গুরু ও পুরোহিত সমাজের সর্ব প্রধান 
বন্দ শিক্ষক । (১৯৬) ব্রাঙ্গণ বর্ণের শেহ্ত্বের কারণ নর্দেশ। 
(১৯) আর্ধা কাহার? (২৯০) আর্ষা শব্দের বৈদিক ব্যাখ্য]। 
(১৯৯) অজ্ঞান ভূমি। (২০) মোক্ষ মুলারের আর্য্যকে কৃষক 
ব্যাখ্যা গ্রদ্ধানের কথ1। (২০১) টবদিক কালে এক আর্ধ্য 
বর্ণ ই ছিল। (২*২)কনর্ধীণবর্ণ হইতেই সকল বর্ণের উৎপত্তি 
€২০৩ গুণ কর্্মাদিই বর্ণ বিভাগের কারণ। (২*৩-- ৭) তাহার 
প্রক্রম বর্ণন। (২০৮) চারি বর্ণের স্থানে চারি কুড়ি বর্ণের 
কথ।। (২১৯) প্রাচীন বর্ণাশ্রম বিধির বিপধ্যক়ই ব্রাঙ্গণাদির 
অবনতির কথা । (২১২) মুখ্য ও গৌণ ত্রাঙ্গণের কথা। 
(২১৫--১৬; ঘঞক্জোপবীত ও শিখা ধারণের তাৎ্পর্যা ব্যাখা1। 
এবং চতুর্থ বা সন্তান আশ্রমে তাহা পরিত্যাগের কারণ 
নির্দেশ । (২১৮) গুরু করণের প্রয়োজনীয়তখ। ২২৭--২৯) 
ওক ও শিষোর*লক্ষণ ৷ মুমুক্ষুর (শিষ্যের ) আবেদন মত 
গুরু মিলে । ইহ1 প্ব সত্য। (২২৫) গুরু ও শিষ্য উভয়ের 
দোবেই সমাজ কলুষিত হওনের কথা" (২২৯) শিষ্যের 
ক্লতকতাতা। ঠা 82 . $? ২৭ 
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যম্মাৎ জাতৎ জগৎ দর্ধ্বং যন্মিম্নেব বিলীয়তে | 
ফেনেদৎ ধার্ধ্যতে চৈব তন্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥ 


সংসার ধাহাতে আছে লংসার ধাহার। 

“যাহাতে সংসার হয় যে হয় সংসার ॥ 
বারি তরে এ সংনার রাখয়ে যে জন । 
সেই গুরু আত্মানন্দে করি উপাসন || 
মায়া বশে বহুরূপে যে জন বিহয়ে। 
তাহারে প্রণমি সদা হৃদয় মাঝারে || 
"মরি বে অখিল স্বামী আনন্দ নিধান | 
বথামতি কব কিছু বেদান্ত ব্যাখ্যান || 

ও শাস্িঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 


গুৰকশিষ্যের কথোপকথন । 
(১ম দিন) 
ৰ দেব পুজ1। 
শিব্য-সগুয়ো, শান সমুদ্র মন্থন করিয়া সত্যার্থ উপলদ্ধি 
করা বি সকলের অনৃষ্ে টির উঠে? কখনই না ভাহা' হইলে 


২ তত-দর্শন। 


আর তাবনা কি ছিল? সংপারে এত উশৃঙ্খলতা পরিদৃষ্ট হইত 
না। শাস্ত্র ত পড়িঙ্াই রহিয্বাছে, কিন্তু কয়জনে তাহ! পড়ি- 
তেছে? আবার কয় জনে তাহা! ঠিক্‌ ঠিক পডিতেছে? কেহ বা 
শান্্রাধ্যার়ণ করিয়! বিচার-মল্প হইতেছে, কেহ ৰা মাংসাশী গৃপ্র 
রূপ ধারণ করিতেছে ; আবার কেহ ব। তত্রপারী মাত্র হই- 
তেছে। শাস্ত্রের নিগৃঢ় তাঁৎপর্য্যার্থ কয়জনে অবগত হইতেছে? 
কয়নে আত্মস্বরূপ বুঝিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে? 
সহত্রের মধ্যে একজনের অবুষ্টে তাহা ঘটিতেছে কি না সন্দেহ। 
যাহা হউক আজ গ্িজ্ঞাস্য বিষয়ে শাস্ত্রের সিদ্ধাত্ত রহষ্য উদ্ভেদ 
করিয়। আম্মাকে কৃতার্থ করুন, এই আমার সানুনয় নিষেদন। 
গুরু--সাচ্ছ, তোমার জিজ্ঞাসা কি বল? ষথাশাস্ত্র উপ. 
দেশ প্রদানে কৃতসংকল্প হইলাম। 
শি্য-_শুনেছি যে বেছে প্রতিমা পৃজার ব্যবস্থা নাই, ইহা 
কি ফ্ত্য? বদি সত্য হর, তবে প্রতিম! পুজা সমাজ মধ্যে কোন্‌ 
সময় হইতে কি প্রকারে প্রবেশ লাভ করিল? সবিশেষ বলুন। 
গুরু-_ভাল, ক্রমে তোমার গ্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান 
করিতেছি, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। বেদ বলিতেছেন-- 
অক্ষণৃত্তঃ কর্ণবস্তঃ সখায়ো মনোজবেঘসম। বূবুঃ | 
আদদ্বানঃ উপকক্ষাঁদ উত্তে হ্রদ] ইব সাত] উত্তে 
দদৃশ্রে ॥ 
(খকবেদ ৮২২৪২) 
বন্ধুগণ সকলেই সমান চক্ষু'ও কর্ণবিশিষ্ট এবং দেখিতে 
একরার,হাইলেও মানসিক বলে কিন্ত দকলে তুল্য নছেন। এই 
যেদন্তরপ সহাযূদদে কতিপয় গনকে 'দুণ পরিমিত অল্প পর্য্যন্ত 


দেব পুজা । 

গমনণ্করিতে সঙ্গম দেখা যায়; কতকগুলি কক্ষ প্রমাণ পর্মযস্ত 
গমন করিতে.পায়েন, কতকগুলি বন্ধু তাহাঁও পারেন না,তাহছার! 
কটি প্রমাণ বা জানু প্রমাণ বা তাহা হইতেও স্বপ্প জলে স্নান 
মাত্র করিয়াই ক্কতার্থ হয়েন, ফলিতার্থ এই যে, এই হের 
অগাধ জলে নিমগ্ন হুইয়! তলস্পর্শ পূর্বক রদ্ধোদ্ধার করা সকলের 
কাধ্য নহে। বেদ পুনরায় জীবের কল্যাণার্থে বলিতেছেন। 
উত ত্বঃ পশ্যঙ্গ দদর্শ বাচ মৃতত্বঃ শৃণু্ 

শৃণোত্যেনাম্‌। 


উতো। ত্বস্মৈ তন্থং বিসজ্রে জায়েব পত্য উশতী 
স্ববাসাঃ ॥ 
(খধকবেদ ৮২২৩৪) 
কেহ কেহ বেদের অক্ষরগুলি দেখিতেছেনু, কিন্তু গ্রক্কাত-. 
পক্ষে কিছুই দেখিলেন না; কেহ বা গুরুমুখে বেদ শ্রুত 
হইতেছেন? কিন্ত প্রকৃতপক্ষে কিছুই শুনিলেন না । তধে ঈশ্বর 
যাহাছ্রে দন্লা করেন, তাহার নিকটে--বেদবাণী--পতি-সংনর্গ- 
লাভের জন্য সুবেশা, খতুনাত। পত্বীর ন্যায় স্বপ্নই আত্মভাৰ 
প্রকাশ করেন। এই ছুক্ঞেপ্ন বেদ-ভাৰ বিনি যতটা অবগত 
হইবেন, তাঁহার কার্যযতঃ ততটা পরীক্ষা প্রদর্শন, নিতান্ত 
আবশ্যক এই জন্য পুনর্বার বলিতেছেন--. ৪ 
ইমে যে নার্বাঙ, ন পরশ্চরস্তি ন ভ্রাক্গণাসে| ন্‌ 
হতে করানঃ1 
ত'এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তন্দ্রৎ তথ্বতে 
অপ্রজজ্ঞয়ঠ ॥ 
€%কবেদ ১৭৭১/৯)-. 


৪ তত্ব-দর্শন। 


বাহাঁর। বেদবাণী লাভ করিয়াও কি পরকালের কিইহ- 
কালের উন্নতি না করিবে, ব্রন্মধ্যানাদি দ্বার! ত্রাক্মপ্য বৃদ্ধি 
করতঃ ব্রাঙ্গণ নামের সার্থকতা অথব! প্রজাহিত চিন্তাদি ঘার। 
বিবিধ স্ুখোপায় বৃদ্ধি করিয়া রাজনামের ও ব্রাঙ্গণনাঁমের 
সার্থকতা না করিবে, তাদৃশ প্রজ্ঞাশূন্য জড়ম্বভাঁব মানবগণ 
এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত .ম্বরূপ আত্মজ্জান বিবর্জিত ব্রাঙ্গণের 
জনর্হ ক্ষেত্র কর্ষণরূপ কার্য্যে নিযুক্ত হউক। 

এখন কথ! হইতেছে ঘে বেদ কি? টুলো! পুথি না! কালেজে 
কেতাব? বেদ বলিলে তুমি এমন মনে করিও না যে ন্যায়রতব 
মহাশয়ের টোলে যে কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথি খানি কি উকিপী বাবুর 
হন্ডে যে চকচকে মলাঁটের বই খানি দেখিয়াছ তাহাই বেদ। 
মাখবাচার্ধ্য ত্বীয় বেদ ভাষ্যের এক স্থানে লিখিয়াছেন “অনধি- 
গতা। বাঁধিতার্থ বোধকঃ শব্দো.বেদঃ/, যে পদার্থ চক্ষুরাদি ইত্দিয় 
দ্বারা লৌকিক প্রত্যক্ষ ব৷ তন্ুলক অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হওয়া! 
যায় না এয়ন পদার্থ জাপনার্থ প্রবৃত্ত শব্ষকে বেদ কছে। '্রক্গই 
বেদ। বেদই ব্রন্ধ। সংক্ষেপতঃ বেদ বলিলে ব্রহ্ধবিদ্য। ব! বিশ্ব- 
বিজ্ঞান বুঝিতে হইবে। এই ব্রহ্মবিদ্যা ব! বেদ খধি পরম্পরা- 
ক্রমে সম্প্রসারিত হইলেও সেই জ্ঞানের প্রকাশক এবং প্রেরক 
(সেই সর্বশক্তিমান বিশ্ববার.পুরুষকেই বেন শর্ট বলা উচিত, 
কেন না যস্য জানং তেট্নব প্রণীতাঃ। এই জন্যই বেদ ঈশ্বর 
হষ্ট বলিয়! উক্ত হুইক়্াছে। সুতরাং বেদ অ্গোৌরুষেয় এবং ম্বতঃ 
প্রমাণ ১) আর ব্রা্দগাদি পুরাণ গ্র্থ পৌরুখের, বহ্ধাদি খাষি 





3১) সাধ “বেদ ও দেব দর্ঘক পুথক ছেখ। 


দেব পুজ।। ৫ 


প্রণীত দৃতরাঁং পরতঃ প্রমাণ। স্বতঃ প্রমাণ বেদ মধ্যে কুত্রাপি 
দেবপ্রতিমা এবং স্বতন্ত্র দেব মন্দিরাদির কোন প্রদগ দেখা-ধায় 
না; তবে স্থানে স্থানে ব্রহ্গবিদ্যারূপা শক্তির গ্রসর্গ দুই হস। 
পরতঃ প্রমাণ ব্রাঙ্গণাদি গ্রন্থে সেই শক্তিই ব্বপকচ্ছলে নানা 
শ্বানে নান! আখ্যায় আখ্যার়িত হইয়াছে যথা-- 

অন্থিকা (বাজসনেয় সংহিত। ৩৫৭) 

শিব! ( এ ১৬1১) 

হৈমবতী উম! তেলবকারোপনিষৎ ৩১২) 

কন্যা কুমারী (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ১৯ প্রঃ) 
কিন্ত এবানে জানা আবশ্যক যে ধেদ মন্ত্রের অর্থছই প্রকার; 
প্রথম এ্রতিহাপিক বা কাব্যার্থ, দ্বিতীয় তত্বার্থ। যাহারা উপ- 
কথ। শুনিতে ভালবাসে, কাব্য যাহাদের অত্যান্ত প্রিয়, তাহাদের 
পক্ষে প্রথম প্রকারের অর্থ ই প্রীতিকর ; কিন্তু তত্বান্বেধী'বীমদূ- 
গণ একাব্যার্থে মোহিত না হইয়া প্রত তত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত 
হইয়। থাকেন । বল! বাহুল্য ষে এই কারণ বশতঃই বেদ মধ্যে 
একস্ঁলে যাহাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে, স্থানাস্তরে 
তাহাদেরই জন্য জনক সম্বন্ধ বর্ণনাও অদৃষ্টচর নছে। এইজন্ই 
নিরুক্তকার পুজ্যপাদ যাক্কাচার্ধ্য বৈদিক মন্ত্র সমুছের কাব্যার্থ ও 
তত্বাথ উভতয্নবিধ অর্থোতাবনের প্রণালী ভূয়োভূয়ঃ প্র্শন্‌ 
করিয়। গিক়াছেন। এবং মীমাংসাদর্শন ্রণেত। মহর্ষি জৈমিনী 
ও স্বীয় দর্শনে কাব্যার্থের অপ্রন্কততা। এবং তবার্থেরই প্রকুত্তা, 
স্গষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিয়া! গিয়াছেন। বল! বাহপ্য যে বেদোক্ঠি- 
্বিদ্যারূপা অস্থিকা.-উমা! প্রস্থৃতি শখ পর পর গ্রস্থাদিতে 
অপ্রারত ,কাব্যার্থে পরিগৃহীত' হওয়ায় 'বহ্বায়ত হইগ কা 


ঙ ৃ তত্ব-দর্শন। 


বর্তমানের কালী হর্গাদিরূংপে পরিপত হুইকাছে। ওপনিষিধ 
কালে আদিত্যা্ি ত্রন্ধ প্রতিপাদক নামাভাসে গৌপভাবে 
প্রতীকোপীসনার প্রচলন হয়, এবং এই প্রতীকোপাসনার অন্ু- 
 করখে বহুকাল পরে প্রতিমোপাসনার স্থষ্টি হইয়াছে। সুতরাং 
এই প্রতিমোপাসন! প্রতীকো]ক্লাসনার অবাস্তর প্রণালী বিশেষ ; 
তৃতীয় স্তরে অবস্থিত, এবং পুরাঁণ তন্ত্রা্ি গ্রন্থে সবিশেষ পরি- 
স্কট । বৈদিককাঁলে “দেবালয়” শবে হোমস্থান বা যজ্ঞ- 
শালাকে বুঝাইত হোমদৈৰইতি। কিন্তু বর্তমানে প্রতিম। 
প্রতিষ্ঠার স্থানকে বুঝাই থাকে। 

শিষ্য--প্রতীকোপাসন। কাহাকে বলে? র 

গুরু--সবিশেষ বলি শুন। প্রতীক শবে প্রতিরূপ। প্রাতি- 
রূপের উপাসনাই প্রতীকোপাদনা। বেদে প্রতীকোপাসনার 
বিধান বিহিত আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের অনেক স্থলেই 
এই উপাসনার উল্লেখ আছ যথা মনো! ব্রন্ষেত্যুপাসীৎ। 
আকাশে! অ্রদ্দেতি আদিত্য ব্রহ্গত্যাদেশঃ (৩1১৮--৯৯)। মন 
বর্গ, আদিত্য ত্রক্গ, নাম (ও তৎ সৎ হরি, বিষুও) ব্রঙ্গ ইত্যাদি 
শানে বিহিত হুইয়াছে। মনে কর গুক্িকে রজত বলির! 
আলনিতেছ, এস্থলে গুক্তি শব্দ যেমন গুক্তিবাচী, তাহণাতে ষে 
মতের প্রয়োগ তাহা! কেবল রজত জ্ঞানের উপলক্ষ্য মাত্র; 
অর্থাৎ রত ইত্যাকার গ্রতীতি হইতেছে মাত্র, বস্ততঃ তাহ! 
দজত নছে।. "আদি/তিষজ ব্রক্ষেতি” ইত্যাদি স্থলেও ঠিক সেই- 
মন্তবুক্ধিতে হইদে। আদিত্যাদি জঙ্গের প্রতীক অর্থাৎ ক্্ধ 
ভাবব্যরক, এবং প্রতি্ূপ শ্বপ। এই গ্রতীকে অরন্মবুদ্ধি 
কিমি উপামনা বৃদ্ধার নামই প্রতীকোপা সনা। ইহ প্রন্কত 


দেব পুজা। ণ 
বঙ্গে[পাসনা নহে, গৌণ সুতরাং ইহার ফলও তৃদ্বং। ইহার 
দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ হয় না তাই ভগবান ব্যাঁসদেব বলিগ়াছেন 

ন প্রতীকে ন হিসঃ। 

( বেদাস্ত দর্শন 91১1৪ ) 
প্রতীক ব্রহ্ম নহে, স্থৃতরাং প্রতীকোপাসনায় প্রকৃত ব্রঙ্গের 
উপাদন। হয় না, তবে ব্রহ্ম সর্ধাধ্ক্ষ এবং সর্ধত্রগ বলিয়া যদি 
তুমি আদিত্যাদি প্রতীকযোগে তাহার উপাসনা কর, সে উপা- 
সনা ফলও অতিথ্যাদির উপাসনার ন্যায় ব্রন্মের সর্ধাধ্যক্ষত। 
হেতু ব্রন্ধ কর্তৃকই প্রদত্ত হইয়া! থাকে, অর্থাৎ গৃহাণগত অতিথ্যা- 
দির উপ্রাদনায় যেমত ফল পাওয়া যায়, সেই মত আদিত্যাদি 
প্রতীকোপানাতেও ফল হইয়! থাকে ; কেননা ফলদাত। ঈশ্বর 
উভয় স্থানেই তুল্যভাবে বিদ্যমান থা-- 

ফলমত উপপত্তেঃ। 
(বেদান্ত দর্শন ৩২।৩৮ ) 

কি সুখ দুঃখাদিরূপ কর্মফল ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত হইয়! 
থাকে”; কেনন! কর্ম জড় বিধায়, তাহার স্বতঃ প্রবন্তি সম্ভষে না। 
ঈশ্বর গ্রয়োজক বা সাধারণ কারণরূপে জীবগণের স্থখহঃখাদির 
পরিমাপক কর্মফলরূপ অসাধারণ কারণের সন্নিবেশ করেন। 
প্রথমতঃ আদিত্যাদি প্রতীকে ত্রহ্গবুদ্ধি অধ্যত্ত করিতে হইবে । 
ত্রন্ধ উপাস্য এবং তিনি সর্বোৎকৃষ্ট, সুতরাং আদিত্যাদিকে্রহ্ধ 
জানে ধ্যান করিলে ব্রঙ্গের ধ্যান ঝা উপাদনা সিদ্ধ হইয়া ফল- 
্রদ হয়। ইহা শান্্রপ্রমাণ সিদ্ধ। এই আতীকোপাসনা 
প্রতিমাদিতে বিফুদর্শনবৎ অধ্যারোপ মাত । প্রীথমতঃ, বঙ্গো 
পাসনা। , এই ব্রন্ষোপাসনা হইতে প্রতীকোপাসনার সহি এবং 


৮ | তত্ব-দর্শন। 


প্রতীকোপানন৷ হইতে প্রতিমোপাসনার প্রচার। আসল 
অভাবে নকল! মধু অভাবে গুড়! স্থৃতরাং প্রতিমোপাদন! ছুই 
ধাপ নীচে, তৃতীত্ব স্তরে। মন্দ বিবেকীদিগের বোধসৌকা- 
ধর্যার্থে ইহা পরতঃ প্রমাণ পুরাঁণ এবং তত্ত্রাদি গ্রন্থে সবিষ্তারে 
আলোচিত হইয়াছে। নিয়ে কয়েকটা স্থল উদ্ধত করিয়া 
দেখা ইতে ছি--. 


দৃষ্টা তেষাৎ মিখোণুনাম বজ্ঞানাত্মতাং নৃপ | 
ত্রেতাদ্দিযু হরেরর্চ! ক্রিয়ায়ে কবিভি কৃতাঃ ॥ 


( ভাগবত ৭1১৪।৩৬ ) 
হে রাজন, তৎপরে এই দকল মন্ুষ্যের পরস্পর অনম্মান 
করণে বুদ্ধি হওয়ায়, কবিগণ তাহাদের ভাব দেখিয়া তদনস্তর 
ক্রেতাদিযুগে অর্থাৎ রাজনকাল বা রজোগুণ প্রধান ক্রিয়াকালে 
উপানন! নিমিত্ত ভগবানের*প্রতিমা হ্ষ্টি করেন। তদবাধ 
কতক ব্যক্তি শ্রদ্ধ। সহকারে সপর্ধ্যা দ্বার সেই প্রতিমার ভগ- 
বানের অর্চনা করে ইত্যাদি । 


অপন্থ দেবা মনুষ্যাণাৎ দিবিদেবা মনীষীণাৎ 


কান্ঠ লোষ্্রেছু মুর্খাণাৎ যুক্তস্যাত্মনি দেবতা । 
( আহিকতদ্বে রঘুনন্বনধূত শাতাতপ বচন) 
. সাধারণ মন্ুযযগণ জলকেই দেবতা বোধে পৃ্া করিয়া 
থাকে, অপেক্ষাকৃত উদ্নতচেতা ব্যক্তিব্যুহ অস্তরীক্ষকে, মূর্খেরা 
কাষ্ঠ লো নির্শিত মুত্তিকে এবং সমাহিতচিত্র ব্যক্তি একমাত্র 
পরযাত্মাতকই প্েবতাবোধে পুজা করিয়া থাকে! এখানে উদ্ধম 
মধ্যম এবং অগম. এই. ভ্িবিধ অধিকারী ভেদে, ব্রদ্থবো্রাসনা 


দেব পুজা । ৯ 
প্রভীকোপাসনা এবং প্রতিমোপাসনা এই ভ্রিধিধ উপাসনা 
প্রথাই প্রদর্শিত হুইয়াছে। 

চিন্ময়স্যাপ্রমেয়স্য নিষ্লস্যাশরীরিণঃ 
সাধকানধ ং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরপ কল্পনা । 
(জ্ঞান সঙ্কলিণী তন্ক ) 
মন্দ বিবেকী অধমাধিকারী সাধকদিগের হিতকামনায় 
চিন্ময়, অগ্রমেয়, নিল, এবং অশরীরি ব্রনের রূপ বা! মুর্তি 
কল্পন! করিয়! পুজাদির ব্যবস্থা হইয়াছে । 
শিষ্য-_মূল শ্লোকে কেবল "সাঁথকানাং* এই মত্ত প্রস্নোগ 
আছে, এরূপ স্থলে আপনি মন্দ বিবেকী অধমাধিকারী এ নকল 
শব পেলেন কেমনে ? 
ওরু__-এখানে প্পাঁধকানাং এই শব দ্বারাঁ কেবল অধমা- 
ধিকারী মুঢ়বুদ্ধিকেই বুঝাইতেছে। প্রমাণম্বরূপ তোমাকে 
তন্্রা্তর হইতে প্রতিমা পুজা বিষয়ক একটা গ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়া দেখাইতেছি, তোমার সন্দেহ অপনোদিত হুইবে। 
তদ্যথা--. 


অস্মিনকালে হরেশানি প্রকাশো জায়তে ভূবি 
তমোধর্নেণ সর্বত্র দেবতা প্রতিমাৎ সদ1। 


অইমাঞ্চ চতুর্দশ্যাৎ নবুয্যাং শখি ভৌময়োঃ 

সংক্রান্ত্যাং পঞ্চদশাঞ্চ পক্ষয়োরুভয়োরপি। 

কৃত্বা! তু পূজয়িষ্যস্তি মহাঁবিদ্যাং সভৈরবাৎ 

এবং হি তামসীং পুজামনিত্যাঞ্চ ভবে কল 4. 
.. (ষায়াতদ্ ১৭ পঃ) 


১৯ তথ্ব-দর্শন। 


হে দেবি স্ুরেশনি, আবঙ্গ কাল লোকে অজ্ঞানান্বকারে 
আচ্ছন্ন হইয়া প্রবতম তমে। ধর্মের বলে অষ্টমী, নবমী, ততু- 
দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, এবং শনি ও মঙ্গল বারে মৃত্বিকা ও 
প্রন্তরাদি বার ঘভৈরব আপনার প্রতিম। নির্্মা করাইয়। পৃছ। 
করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহার! জানে না ষে সেই জগন্য়ী মহ! 
বিদ্যার এতাদৃশী পুজ। তামমিক ও অনিত্য এবং তাহা! কলি- 
কালেই অর্থাৎ তমোপ্রধান ক্রিয়াতেই প্রবর্তিত হইয়। থাকে । 

শিষ্য--আঁচ্ছা, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই যুগ- 
বিভাগকে আপনি সাত্বিক, রাদমিক এবং তামসিক ক্রিয়াকাল 
ধরিতেছেন কেমনে? ইহার! কি কাঁলবিভাগ নহে? ' 

গুরু _ব্রাহ্মণাণি গ্রন্থে এই সত্যাদ্দি রূপকচ্ছলে বর্ণিত হই- 
যাছে, রূপকভেদ করিয়! তত্বার্থ ধঝিলে সত্ব রজাদি গুণ ধর্মীকেই 
বুঝাইবে। যথা1-. ৪ 


কলিঃ শয়ানে। ভবতি সংজিহানস্ত ঘাপর 
উত্ভিষ্ঠং স্ত্রেতা ভবতি কৃতং সম্পদ্যতে চরমূ | 
(তেরেয় ব্রাহ্মণ ৭২০ ) 


শয়ন, উপবেশন, উত্থান এবং অবাধিত ষঞ্চরণ জীবের এই 
চারিটা অবস্থা । সদ্বাদি গণত্রয়ের তেদ বশতই হইয়া থাকে। 
নিজাদি অবস্থা উতুষ্ট্ই। উপচান্্রমে যথাক্রমে কলি, ঘ্বাপর 
ব্রেতাদি ্ধপে কথিত হইয়াছে বুষিতে হইবে।. ভারতের এখন 
শরনারদ্থা অর্থাৎ ঘোরতাদস কাল, তাই এখন কলিযুগ চলি 
 ভেচ্ছে। - জাঙ্গণ ভাগের ছার! লইয়া পরে পুরাণাদিতে ই | 
পর্ষটত হইয়াছে। যথা_ 


দেব পুজা। ১১ 


প্রড়ৃতং চ যদ! সত্বং মনোবুদ্ীক্িয়ানি চ | 
তদ1 কৃতং যুগৎ বিদ্যাদ্দানে তপনি যদ্রেতি ॥ 
যদ। কর্েষু কামোধু শক্তি যশপি দেহিনাম্‌। 
তদ] ত্রেতা রজে। ভূতিরিতি জানীহি শৌনক ॥ 
যদা লোভ স্তবপন্তোষে মানে দত্ভোহথ মৎসরঃ। 
কন্মাণাঞ্চাপি ক্যাম্যানাৎ দ্বাপরৎ তন্রজন্তম8 ॥ 
যদ1 দদানৃতং তন্দ্র! নিদ্রা! হিংসাদি সাঁধনমৃ। 
শোকু মোহো ভয়ং দৈন্যং স কলি স্তমসিম্থৃতঃ ॥ 
(গকুড় পুরাঁগ ) 
ঘখন দান ও তপস্যাদিতে মানুষের রতি হছ,, বখন মন বুদ্ধি 
ও ইক্দ্রিযগণ সত্বগুণপ্রধান হয়, তখন ত্যযুগ চলিতেছে বুঝিতে 
হইবে ।. বখন রজে। প্রাধান্য হেতু মানব কাম্য কর্থদে এবং 
যশাদি লাভে প্রবৃত্ত হয়ঃ তখন রাজস কাল বা ত্রেসাযুগ । এই 


মতে রদ্বস্তমে1-গপ-প্রধান কাঁলই দ্বাপর মুগ এবং তমোপ্রথান 
কালই কলিযুগ। 
ভগবান মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন দেবী গান্ধারীকে সঙ্কোধন 
করিস্বা বফিতেছেন, ছে গুভদর্শনে, তোমার এই পুত্র হর্যোধন 
সাক্ষাৎ কলি, শকুনী ছাপন্ন এবং যুধিঠিরস্সত্য এবং ছুঃশাসন 
প্রদ্থতিকে রাক্ষদ বলিয়া জানিবে । 
| ( মহাভারত ক্মশ্রমবালিক পর্ব) ). 
রন বোধ হয় বেশ বুঝিয়াছ থে জীবের লিভা্ি অবস্থা 
তুর এবং ক্ৃতাদি মুগ চু উদ্ভরই সন্যাদি ওণজনের. 'ইবষন্য 


১২ তন্থস্দর্শন। 


নিবন্ধন কলিত হুইয়াছে। সুতরাং বর্তমান কলির মথোও 
অনেক সত্য পুরুষ বিদ্যমান দেখিতে পাইবে । সংক্ষেপতঃ কলি 
কালেও সত্যযুগ আছে। মনে কর, এই বর্তমান সময়ে যাহাঁকে 
লোকে (লোকের আচার ব্যবহারানূসারে ) এখন কলি বলি- 
তেছে, তোমার সবিশেষ ঘর থাকিলে আন্তরিক শ্রদ্ধা! ও ভক্তি, 
থাকিলে এই কলিকেই তুমি (অবশ্য তোমার সম্বন্ধে) সঙ্য 
স্বরূপে প্রতীক্মান করাইতে পার, নানা কলির মধ্যে যুধি- 
ঠিরাদির ন্যায় তুমিও একজন সত্য হইয়া যাও; সুতরাং সতা 
যুগের ধন্মাদি বর্তমান কালে (কলিকালে) অনর্জনীয় বলিয়! 
নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন ভাঁবে বলিয়া! থাক নিতান্ত মুঢ়তা ! ইহাই 
বুগ চতুষ্টয়ের পারমার্থিক অর্থ। তবে জাগতিক বা ব্যবহারিক 
ক্র্থ ও পারমার্থিকের ছায়া লইয়! উপচারক্রমে কাল বিভাগ 
রূপে পন্ধিগণিত হইয়া আঙ্লিতেছে। (১) তাই লেকে ও শান্ে 
বলিক়| থাকে এখন কলিকাল চলিতেছে । অপিচ উপরোক্ত 
পুরাণ ও তন্ত্রাদির বচন দ্বার1স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে ভারতে 
পুরাণ ও তন্ত্র প্রধান কালেই বিভিন্ন গকার দেব দেবীর মৃত্তি 
স্থাপন ও তাহাদের পুজ! পদ্ধতির ব্যবস্থা নুষ্টতাবে প্রচলিত 
হুইয়াছে। ক্রমে সবিশেষ বলিতেছি। 

শিদ্য-আপনি বলিতেছেন যে শান্ত্রসকলের মুল বেছ, 
বে হইতেই যাবতীয় শাস্ত্র বহির্গত হইয়াছে । আচ্ছা, তাহা 
দের ক্রম-বিকাশ আছে কি? না সকলেই যুগপৎ বেদ হইতে 

(১ খ্ষকাবোদে “বুধ” পের উল্লেখ দাই বু বার! সমর নিরপণের 
বাধস্থ। পৈছিক- কাজের পেষে প্রবর্তিত হয়। বাজসনেয় সংহিতায় (৩০1১৮) 


ক্ষ কৃষ্ত, জেতা এবং স্বাপর তিন যুগের উল্লেখ আছে। নধিশেষ “বের ও 
কাধ" দীর্বর সুষে বেগোৎপতি বিচার লেখ । 
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নির্গত" হইয়াছে? আমর! ত জানি যে পুরাণসকল ব্যাগদেবের 
লিখিত এবং তন্ত্রাদি মহাদেবের সুখপন্ন নিঃসৃত, ইহা! কি সত্য 
নহে? 

গুরু-_ সবিশেষ বলি শুন। আচার্য্য শুক্র বলেন-_. 

অঙ্গানি বেদাশ্ত্বারো মীমাংস। ন্যায় বিস্তরঃ | 

ধর্শীন্্র পুরাঁণানি ত্রয়ীদং সর্ধবমুচ্যতে ॥ 

(শুক্ত নীতি) 

ষড়লযুক্ত চতুর্কেদ, মীমাংস। ন্যায় সমূহ, মন্বাদি প্রণীত 
র্শান্ত্ ও পুরাণ এ সমুদ্ায়ই ত্রয়ী অর্থাৎ খক, সাম ও যু এই 
বেধত্রয়ের সংহতিই ইহাদের দ্যোতক এবং অবয়ব। তিলে 
তৈলাবস্থানবৎ বেদাঁতিরিক্ত তাবৎ শাস্ত্র বেদ মধ্যে নিহিত 
রহিয়াছে। এখন কথা হইতেছে যে বেদাতিরিক্ত শান্তর সকল 
বেদ হইতে যুগপৎ কি ক্রম-নিয়মে প্রকটিত হইয়াছে? গর্ভস্থ 
ক্রুণের কিন্বা আম্রাদি মুকুলের অঙ্গাদি পরিবর্ধনের দিকে দৃষ্টি- 
পাঁত করিলে ইহার উত্তর অনেকট! সহজ হুইয়! যাইবে । বেদা- 
তিরিক্ত শান্তর সমুদাঁয় ক্রমৌৎপন্ন কি যৌগপদ্য তখন অনায়াসেই 
বুঝিতে পারিবে । মহাত্মা ধন্স্তরি বলেন যে গর্ভস্থ ভ্রণের 
সমস্ত অঙ্গাদিই এক কালে জন্মিয়া থাকে, তবে অতি হঙ্সভাৰে 
থাকে বলিয়া প্রথমাবস্থায় তাহ! উপলব্ধি হয় না । যেমন কচি * 
আমের ত্বক, কেশর, মজ্জা প্রভৃতি এককান্সে জন্মাইলেও কুষ্ 
বিধায় অনুভূত হয় না, পুষ্ট হইলেই বুঝা ঘাঁর়। গর্ভ পুষ্ট হইলে 
ঠিক গর্ভস্থ ভ্রণের অঙ্গাদিও সেইমত উপলব্ধি হইদা থাকে। 
খত্তঞব শান্তর সকল যখন গর্ভস্থ ভ্রপবৎ যেদগর্তে নিহিত, তখন, 
বেদের প্রকাশে তাহাদের প্রকাশ অবশ্যস্ভাবী, তবে তখন" 
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সুঙ্ধভাবে থাকে এই মাত্র ভেদ। স্থুলভাবে প্রকটিত হইলেই 
ভাঁহা বাবার যোগ্য হয় এবং ক্রম-বিকাঁশের নিয়মাধীন হইয়া 
পড়ে; তাই লোকে বলে আগে বেদ, তার পর স্ৃত্যাদি, তার 
পর পুরাঁপ, শেষে তন্ত্র। ইহ! ব্যবহারিক বা স্লজ্ঞান। এই ব্যব- 
হারিক বা সুলজ্ঞানেই ক্রম-বিকাঁশ ; নচেৎ সব শীন্্ই যৌগপদ্য 
ব! যুগপৎ সমুখপন্ন? আর বৃষভ-বাহন মহাদেব তন্ত্রবক্তা লোক 
মধ্যে এই প্রসিদ্ধি প্রচলনের মূল কি? এক্ষণে তাহাই দেখ 
যাঁউক। আচার্ম্য যাস্ক বলেন পবুষভ+ শবের প্রকৃত অর্থ প্বর্ষণ- 
কারী” (নিরুক্ত ৯২২) এতাবতা। উপদেশ বর্ষণকারী বেদই 
বৃষভ নাঁমে খ্যাত। বাহন শব (বহ-প্রাপনে )+1(ি) বাছি+ 
অনট্‌ নিষ্পনন হইয়াছে, যদ্দার প্রাপ্ত বা পরিচিত হওয়া যায় 
অর্থাৎ বেদরূপ বাঁহনই (ষাঁড় নহে) ধাহাকে লোক মধ্যে 
প্রাপ্তি ব বিদিত্ব করিয়া 'দৈয় মেই মহাদ্যোতনাত্মরক দেবই 
(পরমত্রক্ষই) মহাদেব নামে প্রখ্যাত। ইঈদৃশ বৃষভবাহন 
অর্থাৎ বেদ প্রতিপাদ্য মহাঁদেব বা শিবই তত্ত্রবন্ত1। বেদের 
ন্যায় তত্ত্রও ব্রহ্গবাক্য এই প্রতীতি দৃঢ় করিয়া তৎ প্রাধান্য 
প্রথ্যাপন দ্বার! তন্্রাদি ক্রিয়া! কলাপে লোকের চিদ্বাকর্ষণার্থ 
কৌশলক্রমে ঈদৃশ শিবকে ই তন্ত্র! বল! হইয়াছে । তান্ত্রিক" 
+দিগের মে আশ] আংশিক সফল হইয়াছে মাত্র; কেননা 
সন্প্রায় বিশেষে ইহার বেদবাহ্য ক্রিয়া হলাপ দেখিয়া! নিন্দা 
করিতেও ত্রটি করে নাই। নিম্নে কয়েকটা স্থল উদ্ধৃত করিয়। 
দেখাইতেছি। ভূত বলিতেছেন-. ৃ 
ভরব্রতধর। যে চ যেচ তান সমনুত্রতা। 
'পাষপ্ডিন স্তে তবস্ত সচ্ছাপ্র পরিপন্থিনঃ॥ 
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উশোৌচ। মুঢ়ধিয়ো জটাভন্মাস্থি ধারিণঃ | 
বিশন্ত শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈব সুরাসবমূ ॥ 
্রন্মা চ ব্রা্মণংশ্চৈব যদ্যুয়ং পরিনিন্দথ ! 


সেতুৎ বিধরণৎ পুংসামত পাষগ্মাশ্রিতাঃ ॥ 
(ভাগবত ৪1২) 


যে সকল ব্যক্তি মহাদেবের ব্রত ধারণ করিবে এবং যাহার! 
তাহাঁদের অনুবর্তী হইবে, তাহার! সৎশান্ত্রের প্রতিকুলাচারী ও 
পাঁষণ্ী নামে খ্যাত হউক। তশৌচাচারহীন ও মৃঢ়বুদ্ধি ব্যক্কি- 
বাই জটাভন্মধারী হুইয়! শিবদীক্ষায় প্রবেশ করুক ; যেখানে 
স্থরামবই দেববৎ আদরণীয়। তোমরা শাস্ত্রের মর্ধ্যাদাস্বরপ 
্রঙ্ম বেদ ও ত্রান্মণদ্িগকে নিন্দা করিয়াছ এই জন্ত' তোমা দিগকে 
পাষগ্ডাশ্রিত কহিলাঁম। 

অপিচ পন্মপুরাঁণে পাষণ্ডোতপত্তি অধ্যায়ে লিখিত আছে, 
গোকদ্রিগকে ভ্রষ্ট করিবার জনাই শিবনামের দোহাই দিয়াই 
পাষণ্তীরা অভিনব মত প্রকাশ করিয়াছে । বল বাহুল্য যে 
ভাগবত এবং পদ্পপুরাণে ষে ভাঁবে পাধণ্ডভীমত কথিত, তন্ত্রাদিতে 
তাহাই শিবোক্ত উপদেশ বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে। ইহা? ভিন্ন 
গৌড়ীয় বৈষ্বদিগের গ্রন্থাদি পাঠে জানা ধার যে, চৈতন্যদেখও 
তাস্ত্রিকদিগকে পাষণ্ডী নামে সম্বোধন কৰ্িতেন। ইহ দ্বারা 
আমরা আর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতেছি ঘথা--ভাগবত 
ও পদ্মপুরাণ রচনা কালে তাত্ত্রিকমত প্রচারিত হইয়াছিল 
এক্ষণে পুরাণ ও তস্ত্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞিৎ আঁলোচনী। কর! 
যাউক।, কতদিন হুইল পুরাণ ও তন্ত্র শাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে 
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তাহ! ঠিক করা বড়ই কঠিন। দেখা বাউক যতদূর হয়। প্র।চীন 
স্থৃতিসংহিতায় চতুর্দশ বিদ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু তন্মধ্যে তন্ত্র 
গৃহীত হয় নাই। ইহাঁভিন কোন মহাপুরাণেও তন্ত্রশান্্রের 
উল্লেখ নাই; অধিকন্ত পুজ্যপাদ শঙ্করাচার্ষের সময়ে হিন্দুতস্ত্রের 
সামান্য প্রকার প্রচার থাঁকিলেও বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষ্যা্দি 
রচনা! কালে কুত্রাপি আচার্য্য কর্তৃক তন্ত্র হইতে প্রমাণাদি পরি- 
গৃহীত হয় নাই; বৌদ্ধতন্ত্রত তখন ছিল না, হিন্দুতন্্ও সে 
সময়ে বোধ হয় কিছু মাত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। 
এই সমুদাক্ম কারণে তন্ত্র শাস্ত্রকে প্রাচীন আর্ধ্যশান্ত্র বলিয়। গ্রহণ 
করা যায় ন!। অপিচ তস্ত্রো মারণোচ্চাটন বশীকরণাদি আভি- 
চারিক ক্রিয়ার প্রসঙ্গ অথর্ববেদে পরিদৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু অস্ত্রের 
অন্যান্য প্রধান লক্ষণ গুলি*উহাতে পাওয়। যায় না, এরূপ স্থলে 
তন্্রকে আমর] অথর্বসংহিতা মূলকও বলিতে পরি ন1। অথর্ব 
বেদীয় নৃসিংহতাঁপনীয়োঁপনিষদে খআঁমর সর্ব প্রথম তন্ত্রের 
লক্ষণ দেখিতে পাই । এই উপনিষদে মন্ত্ররাঁজ নরসিংহ ননষ্টভ 
প্রসঙ্গে তান্ত্রিক মালামন্ত্রের স্পষ্ট আভাষ সুচিত হইয়াছে। 
হিন্দুদদিগের স্বৃত্যাদ্দির অনুকরণে বৌদ্ধ স্থৃতি গ্রন্থ সকল প্রকা- 
শিত হইয়াছিল । আচীর্ধ্য শঙ্কর হিন্দু শ্মত্যাদি গ্রন্থ হইতে এই 
বৌদ্ধ স্বৃতি গ্রন্থ সকলকে পৃথক করিবার জন্য ইহাদিগকে 
“তন্ত্র” আধ্যায় আখ্যায়িত করিয়াছেন। এবং ভ্টপাদ ফুমা- 
করিল (১) স্ী্ন গ্রন্থ মীমাংসাতগ্রবার্তিকে ইহাদিগরকে স্বতি 


(৯) হইনি দক্ষিণাপথে বাম করিতেন । ইনি খৃঃ ৪4* শতাব্দীর লোক । 
ই গার নাম ভট্টপাদ, কুমারিলম্বামী, তুতা ইত্যাদি । ইনি গৌড়গাদেন 
| ট ছিলেন। ইহার অনেফগুঞ্জি গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যেঃপ্রধান এই 
লি মধা--মীধাংলাতনবার্তিক, আশীলয়ণ পৃহা পদ্ষতি কারিক্কা, যামধ 





দেব পুজা! । ১৭ 


বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করাঁচার্য্ের সময় বৌদ্ধ তত্র 
প্রচারিত হয় নাই, নচেৎ তিনি তাঁহার উল্লেখ করিতেন এবং 
বৌদ্ধ স্ৃত্যাদির “তন্ত্র” আখ্য। দিতেন ন1। | 

হিন্দুদিগের তন্ত্রের অনুকরণে বৌদ্ধ তন্ত্র সকল রচিত হুই- 
যাছে। খুষ্টায় ৯ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্যে বহুপংখ্যক বৌদ্ধ- 
তন্ত্র ভিব্বতীয় ভাষায় অন্গবাদ্দিত হয়। এন্প স্থলে মূল বৌদ্ধ- 
তন্ত্রগুলি গৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পৃর্ববে এবং তাহাঁর আঁদর্শ হিন্দুতন্ত- 
গুলি বৌদ্ধতন্ত্রেরও পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে অন্মাত্র 
সন্দেহ নীই। বৌদ্ধতন্ত্রের শিব হইয়াছেন বজসত্ব এবং বজ্র- 
ডাঁকিনী হইয়াছেন দুর্গা, মকাঁরের বন্দোবস্ত উভয় তন্ত্রেই 
আছে; অথচ হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের মূল প্রাচীন গ্রন্থে হিংসাঁদির 
নিষেধ বিধিই পরিরৃষ্ট হইয়! থাকে (১)। বড় বিষম সমস্যা! 
সংক্ষেপতঃ বৌদ্ধতস্ত্ের পারিভাষিক শব্ধাদি এবং এক আধটুক্‌ 
ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানক্রম বাঁধ দ্বিলে উভয় তন্ত্রই এক্‌ 
প্রকারের হইয়| যায়। হিন্দু বৌদ্ধ এক হুইয়। পড়ে। দাচ্গি- 
গাত্যের এবং বঙ্ষেরও অনেকের বিশ্বাস ষে অছ্বৈতবাদী শঙ্করা- 
চার্ধ্যই তান্ত্রিক মত প্রচার করেন। কিন্ত আমরা তাহাদিগের 
এ ভ্রমমূলক বিশ্বাসে আস্থা সংস্থাপন: করিতে পারি না। যে 
সময়ে বৌদ্ধধর্ম হীনপ্রভ হই আসিতে ছিল, সেই সমন্ধে 
গোৌড়ে তাস্ত্রিক ধর্ম প্রচারিত হয়। এখন যে মকল শিবোঁক্ত 
তন্ত্র পাওয়া যায়, তাহার রচনা গ্রণালী পর্যালোচনা করিলে 





তত ভাষ্য, মোক ব্যাবর্তক, বৃহট্রিক্ষা ইত্যাদি। ইহশাক়্ বিচার বৌদ্ধেরা 
গরাস্ হ়। $ 


“* (৯৯ বিশেষ “্বলিদান ও মাংস ভক্ষ্যাতক্য বিচার" পুত্তক ফেখ। 


১৮ তত্ব-দর্শন। 


এই গৌড়দেশে রূচিত হইয়াছে বলিয়া সহজেই ধারণা হয়। 
ধরদাতস্ত্র, বর্ণোস্ধারতন্ত্র প্রভৃতি তন্ত্ে যেরূপ বর্ণষালার লিখন 
প্রণালী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাও বাক্গলা অক্ষর ভিন্ন অপর কোন 
লিপি বলিয়া গ্রহণ করিতে পার যাঁর না। অস্ত্রোস্ত লিপি 
এখন কেবল বাঙ্গলা দেশেই. প্রচলিত । এই লিপিকে হাজার 
কি বারশত বর্ষের অধিক প্রাচীন বল! যায় না। ভোট দেশে 
অতিশের নাম অতি প্রসিদ্ধ। ইনি একজন বাঙ্গালী, খষ্টন্ 
১১ শতাঁব্দে তিববতে গিয়। তান্ত্রিকধর্ম্ন প্রচার করেন ; তাহার ও 
পুর্ব্বে যে বঙ্গবাঁসী তিব্বতে গিয়া প্র ধর্ম প্রচার করিয়া থাঁকি* 
বেন, তাহা অসম্ভব নহে। গুজরাতী ভাষার লিখিত “আগম 
প্রকাশ” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, হিন্দুরাজগণের আধি- 
পত্য কালে বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডভো ই, পাবাগড় আন্গদাবাম, 
পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিম্না কালিক। মূর্তি সংস্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, সুতরাং বঙ্গ বা গৌড় হইতে যে গুজরাট, আন্মদাবাধ, 
নেপাল, ভোঁটান প্রভৃতি দূরতর দেশে তান্তিকধর্্ম থিস্তৃত 
হইক্নাছিল, তাহা অধিক সম্ভবপর । সম্প্রতি নেপাল হইতে 
একখানি তন্ত্র গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার জন্মকাঁল ৬ষ্ঠ 
খৃঃ অন্দে অর্থাৎ ১৩৯* শত বর্ষের ॥। খৃষ্টের ১ম অন্দেও কোন্‌ 
€কোন তন্ত্র গ্রন্থ রচিত হইছিল, এমন অনেক পুক্ষল প্রমাণ 
প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই সমুদ্বায় কারণ পরম্পরা পর্ধযালোচনা 
করিক্া নিঃসংশয়ে বজগ! যাইতে পারে যে ভারতে প্রথম তত্র 
রচনাকাল প্রায় ছুই হাজাঁর বর্ষ। তবে এ কথাও বলা 
ুধলার্ক যে অধিকাংশ ভন গ্রস্থই 'আধুনিক। পাঁচ কি চু শভ 
বর্ষের মধ্যেই রচিত । যোগিনী তে কো চয়াজবংশ ওতিষ্ঠাত। 


দেব পূজা । ১৯ 


বিপু সিংহের পরিচয় আছে । বিশ্বসাঁর তন্ত্রে নিতযানন্দের এবং 
চৈতন্যের জন্ম কথা বিবৃত হুইয়াছে। এরূপ তন্ত্র যেখুীয় 
১৫শ শতাব্দীর পরবর্তী তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আবার 
মেরুতন্ত্রে লজ, ইঙ্গে জ প্রভৃতি শব থাকাঁয় ভারতে ইংরাজা- 
গমনের পর এ তন্ত্র রচিত হইয়াছে, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 
এই ত গেল তন্ত্রের কথা। এক্ষণে পুরাঁণের বিষয় কিছু 
আলোচনা! করা যাউক। বর্তমান পুরাণাদির শ্যটি তত্র 
রচনাকাঁলের অনেক পূর্ব হইতে আরন্ত হয়।. কোন কোন 
পুরাণ বিখ্যাত ভারত যুদ্ধেরও পুর্বে রচিত বলিয়া! বোধ 
হয়; তবে দেপুরাণগুলি পুনঃ পুনঃ সংস্কৃত হওয়ায় অর্থাৎ 
তন্মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্যক্ষিব্যহ কর্তৃক অপুর্ব্ব বিষয় সক 
সময়ে সময়ে সনিবেশিত হওয়ায় তাঁহাদের প্রাচীনত্ব এবং পুরাণ 
সংজ্ঞত লুপ্তপ্রায় হইয়1 উঠিয়াছে। বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব ও ব্রাক্মণ্য 
প্রভাবের অভ্যুদয়ের সহিত ব্রাঙ্মণদিগের দ্বারা বর্তমান পুরাণাঁ- 
ভিথেয প্রস্থ সমুহের পুনঃ সংস্কার হইয়াছিল। আদি প্রাচীন 
পুরাণ গুলি বিভিন্ন বেদ*শাথ সম্প্রদায়ের হইলেও ইহার! ব্যাসের 
ন্যায় কোন একখধি বিশেষের লিখিত নহে । বিভিন্ন খধি 
এবং তাহাদের শিষ্য প্রশিষাক্রমে রচিত হইলেও; তাহাতে 
সাম্প্রদায়িক দেবতা বিশেষের নিন্দাদির কথা প্রথমে ছিল 
রলির1 বোধ হয় না। কালক্রমে সম্প্রদায় বিশেষের ঘেষান্েষির 
ফলে রুহুপরে বিদ্বেষস্থচক শ্লোক সমূহ ইহাতে প্রবেশ লাভ, 
করিঙ্গাছে। প্রচলিত অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে কোন্‌ খাঁনিডে 
প্রধানতঃ, কোন্‌ দেবতার বা দেবীর উপাসনা উক্ত হইয়াছে, 
তাহা অধতির দ্য নিয়ে একটা প্রমাণ দিতেছি বখা-- 


২০ তত্ব-দর্শন। 
অফ্টাদশপুরাণেষু দশর্ভির্গীয়তে শিবঃ। 
চতুর্ভিভগবান ব্রন্মা দ্বাভ্যাং দেবীতথাহরিঃ॥ 
(ক্কন্দপুরাণ কেদারথণ্ড ১) 

১৮ খানি পুরাঁণের মধ্যে ১* খানি (বায়ু, ভবিষ্য, মার্ক- 
ওেয়, লৈঙ্গ, বরাহ, স্কান্দ, মাৎস্য, কৌন, বামন ও ব্রহ্গাও) 
শৈব--শিঝ মহিমা প্রকাশক। ৪ খানি (বৈষ্ণব, ভাগবত, 
নারদীয় ও গরুড়) বৈষ্ণব _ বির মহিমা প্রকাশক 
২ খানি (ব্রাঙ্গ ও পাদ্ম ) হরির এবং অবশিষ্ট ২ খানি দেবী 
ভগবতীর মহিমা প্রকাশক | ভারতে বৈদিক ধর্মের ত্বিলোপের 
সঙ্গে সঙ্গে নানা উপধর্মের ও তদান্ুযাঁয়ী বিবিধ দেবদেবীর 
উপাসনা প্রথা প্রবর্তিত হওয়ার মুল কারণ, দেশ মধ্যে এবং 
সমাজ মধো বেদাদি সদ্শান্তালোঁচনাঁর স্বল্নতা এবং অসদ্‌ 
শান্্াদি অধ্যয়নের প্রাবল্য। বিখ্যাত ভারত বুদ্ধের পর হইতে 
(প্রায় ৪ হাজার বর্ষ হইল) তিল তিল প্রমাণে বৈদিক ধর্মের 
বিলোপ হইয়। বৌদ্ধাধিকারে তাহ! বিন্ব প্রমাণ হইয়া” উঠ্ঠে। 
কুমারিল্লতট্টের মীমাংসাঁবার্ভিক, গৌড়পাদ্াচার্য্যের (১) সাংখা- 
কারিকা এবং শঙ্করাচার্য্যের শারীরক ভাষ্য পাঠে তাহার 
জনেকটা আভাস প্রাপ্ত হওয়া ঘান্স। অপিচ প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রস্থাদি 
ও বৌদ্ধ পর্িব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যাক 
ধে, যখন (প্রায় ২ হাজার বর্ষ হইল) বৌদ্ধধর্ম হিমালয় হইতে 


(১) পুগ্গ্যপাদ আচার্য্য গৌড়পাদ ৪৫* ত্রীঃ অন্যের লোক, হুতপ্নাং 
কুষারিজ্‌ দ্বাদীর সমসামদ্সিক | উভয়ের অসাধারণ শাস্ত্র প্রতিষ্ভাবলে বৌদ্ধের! 
এককাগে পরাভূত হইয়াছিল। গৌড়পাদ আচার্ধা শঙ্করের গুরুর গুরু । 
গগীড়পাদেরও অনেক গুলি গ্রন্থ আছে। ওন্মধ্যে “বাঁঞুক্য কারিকা” এবং 
লাংখ্য কারিকাই প্রধান । 


দেব পুজ1। হ১ 


কুমারিকা পর্য্স্ত বিস্তৃত হইয়াছিল সেই সময়ে ধার্দিক বৌদ্ধগণ 
ভারতের প্রায় সমুদাক় স্থানেই বুদ্ধ ও বোধিদত্বগণের আবির্ভাব 
প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সকল স্থানই এক প্রকার বৌদ্ধ পুণ্য- 
ক্ষেতে পরিণত করিয়াছিল। তৎপরে ব্রাহ্গণগণ কুমারিল এবং 
গৌড়পাদ্দ প্রভৃতির শাস্ত্র গ্রতিভাঁবলে আবার প্রধান হইয়! 
উঠিলেন এবং তীহার1ও কৌদ্ঈদিগের ঈচুশ ব্যবহারের এক 
প্রকার প্রতিশোধ লঈয়াছিলেন। বৌদ্ধগণ বেখানে তীর্থ 
সংস্থাপন এবং বুদ্ধাদির মুক্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, ব্রাহ্গণগণ স্ব স্ব 
প্রাধান্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তথায় শত শত তীর্থ আবিষ্ষাঁর 
ও দেবদেবীর মুর্তি সংস্থাপন করিতে লাঁগিলেন। (সবিশেষ 
“তীর্থ দর্শন” প্রস্তাব দেখ) এবং সাধারণের তক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করিবার জন্য প্রাচীন পুরাণাদ্দি আখ্যানের সহিত দেই সকল 
নবাবিষ্কৃত তীর্থের মাহাস্ব্যও প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পৃজ। পদ্ধতি 

যোজিত করিতে লাগিলেন ; সেই জন্য প্রাচীন বায়ু, পদ্ম ও 
ব্রহ্ম গ্লুরাণাদিতে অনেক ভেজাল মিশিয়া লোকের চক্ষে ধাঁদ 
লাগাইতেছে ; এখন আসলে খাদ মেশাঁয় মেকি হওয়া, আদল 
চেন! ভার হইয়াছে । এই সকল নব্য পৌরাণিকের হাতে 
সাধারণ জনগণের কৌতুহল উদ্দীপনা জন্য প্রকৃত পূরাণাভি- 
ধেয় ব্রাঙ্মণাঁদি গ্রন্থের প্রাচীন ক্ষুদ্র বিষয় সমূহ বর্তমান পুরাণাদি 
গ্রন্থে বৃহৎ আখ্যারিকায় পরিণত হইয়াছে,খআর এবিধ বহ্বাস়ত 
উপাধ্যানে অনেক অবান্তর কথাও প্রবেশ লাঁভ করিয়াছে, 
তাই বেদে ও চলিত পুরাণে বর্তমানে আকাশ পাতাল ভেদ 
হইয়াছে। বেদের স্বতঃ প্রমাণ বিষয় গুলিই পুরাণে এমনি 
বহ্রায়তুরূপে আখ্যায়িত হইয়াছে, যে অনেক স্থলেই তাহা 


২২ তত্বদর্শন। 


বুঝিয়া উঠা ভার হুইয়াছে। আর এবদিধ গ্রন্থ সংস্কার যে 
কেবল বৌদ্ধ অভ্যুদয়ের পর হুইয়াছিল তাহ! নহে। বিখ্যাত 
ভারত যুদ্ধের পর হইতেই অন্নে অল্পে চলিয়৷ আদিতেছে। 
ভোজ রাজ “ভোজ সঞ্জীবনী” নামক গ্রন্থের এক স্থানে উল্লেখ 
করিয়াছেন যে মহাভারত গ্রন্থ যে প্রকার উত্তরোত্তরই বৃহদায়- 
তনের হইতেছে তাহাতে বোধ হয় যে কালে ইহা স্থানাস্তরিত 
করিতে হইলে হস্ত্যাির ন্যায় যানের আবশ্যক হুইবে। বল! 
বাহুল্য ষে প্রায় তাবৎ ধর্ম গ্রন্থেই এই মত টাদির সহিত খাদ 
মিশিকাছে, আসল মেকি হইয়। গিয়াছে, এই জন্যই আমর! 
ভূয়োভূয় বলিয়া আসিয়াছি, এবং আবারও বলিতেছি যে 
আর্ধ্যশান্ত্র বেদ মুলক, বেদ বাহ্য যাহ তাহাই অপ্রামাণ্য | 
শিষ্য--প্রকৃত পুরাণ তবে কোন্গুলি ? 
গুরু--যদ্‌ ব্রান্মণাণী ইতিহাসান্‌ পুরাণানি কল্পান্‌ 
গাথা নারাশংশী রিত্যাদীনি 
(শ্রোতস্থব্র ) 
গোপথ, শতপথ এতেরেয় প্রভৃতি ত্রাঙ্মণগ্রন্থ, কল্নসুত্র সমূহ, 
গাথা এবং নারাশংশী অর্থাৎ রাঁজগণের প্রশংসা সুচক আখথ্যা- 
স্বিকা, এই সকল গ্রস্থাদ্িই প্রকৃত পুরাঁণ পদ বাচ্য। এই 
সকল পুবাঁণাভিধেয় গ্রন্থাদির আদর্শে বর্তমানের চলিত ১৮শ 
মহাপুরাঁণ বিভিন্ন খরষি ও তাহাদের শিষ্যাদি পরম্পর! ক্রমে 
রচিত হইয়াছে । এক ব্যাসদেবই ইহাঁদের সকলের রচস্মিতা। 
নছেন। তবে মুক্তি পৃজাদির বিধি ব্যবস্থা দেখিয়া! কেহ যেন 
ইাদ্দিগকে আধুনিক মনে না করেন ॥ কেননা! এসকল বিধি 
ব্যবস্৷ সাম্পরদাক্সিক ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা সংযোজ্িত।, আর 
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এসকল বিধি ব্যবস্থার নিষেধ বিধি এবং ব্রক্গুই এক মাত্র 
উপাসিতব্য এবস্বিধ বাক্য সন্ভাবেরও অতাব নাই, মূলে থে 
মুণ্তি পূজা! ছিল না এই নিষেধ বাক্য সমূহই পুরাণ সকলের 
মৌলিকত্বের এবং প্রাচীনত্বের দ্যোতক-। নিয়ে কয়েকটা স্থল 
উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি-_- 


অহং সর্েষু ভূতাত্বাহবস্থিতঃ সদাত্ববজ্ঞায় 
মাং মর্ত্যঃ কুরুতে চর্চা বিড়ম্বনম্‌। যে মাং 
সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্ত মাত্মানমীশ্বরং হিত্বাচর্চাং 
ভজচ্তে মৌঢ্যাৎ ভন্মন্যেব জুহোসি সঃ। 
(ভাগবত ৩ শ্লোক) 
আমি অন্তর্যামী রূপে সর্ব ভূতেই অবস্থিত রহিয়াছি ক্থিত্ত 
মন্ক্ষ্যগণ তাহাতে অনাদর পূর্বক মৃত্ত্যাদি নির্মাণ দ্বার আমার 
পুজা করিয়া থাকে। যেমন ভশ্মে হোম করিলে হোম কর্তীর 
কোনই ফলোদয় হয় না; সেইমত সর্বব্যাপক ঈশ্বরকে ত্যাগ 
করিয়া নির্মিত মুর্ত্যাদিতে তাহার ভজনা রুরা মুন্ধাঁর 
পরিচায়ক এবং নিক্ষল। 
অগ্নৌ ক্রিয়াবতাঁৎ বিষ যোশীনাং হৃদয়ে হরিঃ | 
প্রতিমা ব্বক্স বুদ্ধিনাং সর্ধত্র বিদিভাত্বনায্‌ ॥ 
" (ইতি ব্রাঙ্মে) 
হার! ক্রিয়াবান (কর্মী) তাহারা অগ্নিতে বিষুর ধ্যান 
করিয়া থাকেন, ধাহাঁর| যোগী, তাহার! ম্ব স্ব হবদ্বয় এবং 
যাহার তল্প বুদ্ধি তাঁহারা প্রতিমাদিতে, এবং আত্মবিদগঞ্ধ 
নর্মজেই,সেই বিট, অর্থাৎ ব্যাপক ত্রক্গকে দর্শন করিয়া খীকেন। 


৪ তত্ব-দর্শন। 


আত্মেত্যেব পরং দৈবযুপাঁসযং হরিরব্যয়মূ। 
কেচিদত্রৈব মুচ্যতে নোতক্রামস্তি কদাচন ॥ 
(ইতি গারুড়ে ) 


সেই অব্যয় হরি রূপ আত্মাই পরম দেবতা । সেই দেবই 
একমাত্র উপাস্য, তাহার উপাসন। দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি 
জীবনুক্তি লাভ করে, তাহাদিগকে আর সংসারে আসিতে হয় 
না। এখন কথ। হইতেছে যে, তন্ত্রাদি গ্রন্থ পুরাণাদি গ্রন্থ রচিত 
হওয়ার বহুকাল (প্রায় ছুই হাজার বর্ষ) পরে কেবল মুগ্তি 
পূজা এবং তদান্ুসঙ্গিক বিধি ব্যবস্থার বাঞ্জক রূপে বিরচিত 
হইয়! ক্রমে ক্রমে জন সমাজে প্রচারিত হইলেও, তাহাদের 
কোঁন কোন খানিতে অধিকার ভেদে সেই মু্ডি পুজার নিন্দা" 
বাদও পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে। মুলে যে মুত্তি পূজা! ছিলন! ইহ! 
সেই মৌলিকতার দ্যোতক। নিষ্বে যাহা প্রদশিত হইতেছে, 
তথ্বারা বেশ বুঝিতে পারিবে যে মুপ্তি পূজাদির প্রবর্তক বা 
পুষ্টিপোষক তন্ত্রীদিতেও কেবল তামস প্ররুতিক অধমাধি- 
কারীর জন্তই প্রতিমা পুজাদির বিধি ব্যবস্থাপিত হুইয়াছে। 
যথা, 

স্বচ্ছিল! ধাতু দার্ববাদি যুভাবীশ্বর বুদ্ধয়ঃ | 

. জিশ্যন্তি তপষা মুঢ়া পরাং শান্তিংন যাস্তি তে॥ 
(মহানির্বাগ তন্ত্র) 

মৃতিকা। প্রস্তর, ধাড়ু এবং কাঠ্ঠাদি নির্দ্িত মুত্তিকে যে 
হড়েক। ঈশ্বর বোধে ভজন! করে, তাহারা পরম শাস্তি (মোক্ষ) 
সবয্াপি প্রাপ্ত হয় না। তাহাদের সব ব্রমই ব্যর্থ ছয়।। : 
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অস্মিনকালে হরেশানি প্রকাশে! জাঁয়তে ভূবি| 
তমে। ধন্মেন সর্বত্র দেবত। প্রতিমাৎ সদ] ॥ 
অষটম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাঁৎ নবম্যাং শণিভৌময়োঃ 
সংক্রাস্ত্যাৎ পঞ্চদশাঞ্চ পক্ষয়োরুভয়োরপি | 
কৃত্বা তু পুজয়িষ্যস্তি মহাবিদ্যাং সভৈরবাং 
এবৎ হি তাঁমসীৎ পুজামনিত্যঞ্চ ভবেৎকলো । 
€ মীয়াতন্ত্র ১৬ পটল) 
হে দেবি স্থরেশানি, আজ কাল লোকে অজ্ঞানান্ধকাঁরে 
আচ্ছন্ন হইয়া প্রবলতম তমোধর্ম্মের প্রভাবে অষ্টমী, নবমী, 
চতুর্দনী, অমাবস্যা, পুর্ণিম। এবং শনি মঙ্গলবারে মৃতিক! পাষা- 
ণাদিদ্বারা সভৈরব তোমার প্রতিম! নির্মাণ করাইয়া পুজা 
করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা জানেনা যে দেই জগন্সয়ী মহা- 
বিদ্যার এতাদৃশী পুজা নিতাস্ত অকিঞ্িৎকর এবং তমোমুলক । 
উত্তম ব্রহ্মনদৃভাবো ধ্যান ভাবস্ত মধ্যমঃ ॥ 
স্তুতি জপোহ্ধম। ভাবঃ বাহ্যপুজ! ধমাঁধমঃ ॥ 
€ মহানির্বাণ ১৪১১২ ) 
উত্তমাধিকাঁরী ভাব দ্বারা, মধ্যমাধিকারী ধ্যান দ্বারা, , 
অধমাধিকারী স্ততি ও জপাদি দ্বারা, ব্রন্দোপাসনা কিয়! 
থাকে; আর অধমাধম অধিকারী কেবল*বাহ্যাড়খর রূপ পুজা 
দির দ্বার তাহার উপাসন। করিয়া থাকে । 
প্রতিমোপাসনার দ্বারা কদাপি মোক্ষ লাভ হয় না। ইহা! 
ছই ধাপ নীচে, তৃতীয় স্তরে। প্রথমতঃ ব্রন্মোপাসনা। দ্বিতীয্নতঃ 
রতীবকোপাননা ক্ৃতীদ্বতীঃ প্রতিমোপাসনা। এই প্রতিষোপা- 


২৬ তত্ব-দর্শন। 


সন অলস প্রকৃতিক মন্দ বিবেকীদ্দিগকে কিঞ্চিৎ কর্মোনুখ 
করিবার সোপান বিশেষ, সুতরাং সত্বশুদ্ধের ষংকথঞ্চিৎ সহায়ক 
মাত্র । কেমন, এসব কথ! তোমার মনে আছে? ইহা! ত পুৰ্ধে 
বলিয়াছি। 

শিষ্য--আঁজ্ঞে খুব মনে আছে। কিন্ত শুনেছি যে বেদে 
প্রতিম। শবের ব্যবহার আছে, তবে আর আপনি এত বাঁগা- 
ডুম্বর করিতেছেন কেন? 

গুরু-_-বেদের স্থানে স্থানে প্রতিমা শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় 
বটে, কিন্তু তাহা ভিন্নার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
কতকগুলি স্থল উদ্ধৃত করিক্া তোমায় দেখাইতেছি। ষখা- 

. মতম্য প্রতিমাহস্তি ষদ্যনাম মহদ্যশঃ। 

(ষভুর্কেদ ৩২) 

তিনি অমূর্ভ, অন্ুপমের, এবং ব্যাপক বিধায় তাঁহার কোঁন- 
রূপ প্রতিম! প্রতিনিধি ব। প্রতিকৃতি হইতে পারে না|? 

ংবৎসরপ্য প্রতিমাং ঘাঁং ত্ব! রাত্র্যপাম্মছে।, 


সা ন আয়ুক্মতীন্‌ প্রজ্ঞাৎ রায়স্পেষেণ সংত্যজে ॥ 
( অথর্ধবেদ ৩1১০৩) 
বিদ্বান ব্যক্তিগণ প্রতিম। অর্থাৎ ক্ষণাদি দ্বারা বিভক্ত সংবত- 
দরাখ্য রাত্রির উপাসন! করিয়া থাকেন, আমরাও ঠিক্‌ সেই 
মতংকরি। এক বতমন্ধ ৩৬* রাত্রি দ্বারা পরিমিত হইয়া থাকে 
এইজন্য রাদ্বি ও প্রতিমা! সংজ্ঞক। এই রাত্রির উপাসন। দার! 
আমর! পুরুষাদুয যুক্ত সম্তানাদি লাঁভ করি। (১) 


পপি পপ পর পপ পা পপ পপ এ পল 


৬ ১), 'শতা ঘরবেপু রুঘঃ--এই আঁরুই আবহমান কাল চলিতেছে | 
হর নন্বৎসরতদাযুষোহনস্তবৎ ননুষ্যেযু” অর্থ)২ মানুজ্ুর কখন হাজার বধ 


দেব পুজা । ২৭ 
বুষ্ছে। বপ্ধিঃ প্রতিমাঁণং বুভূষন্‌ 
(খকবেদ ১৩২৭ ) 
প্রতিমাণং সাদৃশ্যং (সায়ণ ভাষ্য ) 
নাস্য শক্ুর্নপ্রতিমানিমস্তি 
(খকবেদ ৬১৮১২) 
প্রতিমাণং প্রতিনিধির্নান্তি ( সাঁয়ণ ভাষ্য ) 
মুহুর্তাণাঁৎ প্রতিম! তা। দশ চ সহআাণ্যক্টো চ। 
শৃতানি ভবন্তে তাবন্তোহি সংবৎসরস্য মুহ্ুর্তীঃ। 
এ ( শতপথ ব্রাঙ্গণ ১৫।৩1২) 
'এক বৎদরে ১০৮০৯ মৃহূর্ত হয় । (১) এই খুহুর্ভ ও প্রতিম! 
সংজ্ঞক ; কেনন! ইহা! দ্বারা ও বর্ষের পরিমাণ পরিগণিত হুইয়! 
পাকে । অপিচ মহর্ষি মনও প্রতিমা শব্দ কি অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন দেখ-- 
তুলমানং প্রতীমানং সর্ববৎ চ স্যাঁৎ স্বলক্ষিতম্‌। 


ষঠস্থ ষঠত্ব চ মাঁসেষু পুনরেব পরীক্ষয়েৎ | 
(মন্ুস্থৃতি ৮৪০৩) 
ওজন করিবার জন্য ব্যবহৃত রতি, মাসা, সের ইত্যাদি বাঁট- 
খাড়া বিশেষের নাম প্রতিমা । তুলমানং অর্থাৎ তরাজ্‌ দাড়ি 
প্রভৃতি এবং প্রতিমাঁনং অর্থাৎ বাটখাড় প্রভৃতি রাঁজা প্রতোক 
ষ্ঠ মাসে এক এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন, কেহ যেন 


55878558882 785878587048 
পরমাধু হইতে পারে ন! ইত্যাদি সুত্রে মীমাংসাদর্শনে এবং মী শবরের 
ভাষ্য এবিষয় সবিশেষ আলোচিত হইয়াছে । ্ 

(১) দ্িবারাত্রির কানে এক ভাগে প্রাগ্ন ছুই দণ্ডে এক মুহূর্ত হয়। 
পন্কএব গক বৎসর ০৩০৩৬০১০৮৯০ মুহর্ত। 


২৮ তত্ব-দর্শন। 


গ্রবঞ্চন। পূর্বক কমি বাটখাড়া কি খারাপ তুলাদি ব্যবহার 
না করে। 

শিষ্য--আঁচ্ছা মুর্তি পুজা যদ্দি বেদ বিরুদ্ধ হয়, তবে রাবপ- 
বধার্থে রামচন্ত্র দেবী কাত্যাক়ণীর ছের্ীর) আরাধনা করিয়া- 
ছিলেন কেন? এবং সমুদ্রের প্রসাদনার্থে তিনি সেতুবন্ধে শিব- 
স্থাপনই বা করিয়াছিলেন কেন? ইহা কি সত্য নহে? 

মহর্ষি বান্সিকি কিন্ত এ সকল কথা জানিতেন না, জানা 
থাকিলে অবশ্যই তাহার গ্রন্থে এ বিষয়ের উল্লেখ করিতেন। 
রাঁবণবধ সম্বন্ধে তিনি রাঁমায়ণে যাহা যাঁহা বর্ণনা করিয়! গিয়া 
ছেন নিয়ে তাহা উদ্ধত করা যাইতেছে, তদ্বারা এ বিষয়ের 
যাথার্থ্য সম্যক অবগত হইতে সক্ষম হইবে । লক্ষণ শক্তিশেল 
হইতে জীবন প্রাপ্ত হইয়া! আর্য রামকে সন্বোধন করিয়। বলিতে 
লাগিলেন। 


যদি বধমিচ্ছসি রাবণস্য সংখ্যে 
যদি চ কৃতাঁং হছিতবেচ্ছন্সি প্রতিজ্ঞাঁম্‌। 
যদি তব রাজহৃতাভিলামার্ধ্য 
কুরু চ বচে। মম শীঘ্রমদয বীর | 
(লঙ্কাকাও ১০২৫৫) 


' হে বীর, হে আঁধ্য, যদি রণমধ্যে রাঁবণকে বধ করিতে ও 
আপনাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ করিতে ইচ্ছা! করেন; এবং 'ষদি আপনার 
রাজনন্দিনী জানকীকে লাঁভ করিতে অভিলাষ থাঁকে, তবে সত্বর 
আমার বাক্যান্থর্ূপ কার্ধ্যেপ্রবৃত্ধ হউন । লক্ষণের এই বাক্য 
শ্রব করিয়া এবং রাবণবধার্থে নিজ" প্রতি! (অহংসু বধ. 


দেব পৃজা। ২৯ 


মিচ্ছামি শীপ্রমস্য ছুরাত্মনঃ যাবদস্তং ন যাঁত্যেষ কৃতকন্ম। দিবা- 
করঃ) স্মরণ করিয়। রামচন্দ্র দেবরাজ প্রেরিত রথে আরোহণ 
পূর্বক যুদ্ধপ্রয়ামী রাবণের সহিত তুমুল দ্বৈরধধুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইলেন। যথ। £-- 
ততো] যুদ্ধ পরিশ্রাস্তং সমরে চিন্তয়। স্থিতম্‌। 
রাবণাঞ্চাগ্রতে৷ দৃষ্টন যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্‌ ॥ 
দৈবতৈশ্চ মমাগম্য দ্রষ্ট,যভ্য। গতো রণম্‌। 
উপাগস্য। ব্রবীদ্রাম মগস্ত্যো। ভগবান্স্তদ। ॥ 
রাম রাম মহাবাহে। শৃণু গুহ্যৎ সনাতনমৃ। 
যেন সর্বানরীন্‌ বস সমরে বিজয়িষ্যসে ॥ 
আদিত্য হুদয়ং পুথ্যৎ সর্বব শত্রু বিনাঁশনমূ। 
জয়া বহং জপং নিত্যমক্ষয়ং পরমং শিবম্‌ ॥ 
্. ৬ স্ব রর 
পুজয়স্বৈনমেকা গ্রোদেবদেবং জগৎপতিম্‌। 
এতত্রিগুণং জণ্ত। যুদ্ধেঘু বিজয়িষ্যতি | 
অন্মিন ক্ষণে মহাবাহে। রাবণং ত্বং জহিষ্যলি | 
এবমুক্তী ততোহগস্তো জগাম স যথা গতমৃ 7 
এতচ্ছ্বা মহাঁতেজ। নষ্ট শোকেহিভবত্তদ]। 
ধারয়ামান সুপ্রীতে। রাঘবঃ প্রযতাত্ববান ॥ 
রাবণৎ প্রেক্ষ হুষ্টীত্বা। জয়ার্থং সমুপাগমেেৎে। 
ুরববং প্রয্/্রক্দন্মহতাবৃতত্ত্য বধোইভব্ ॥ * 


৩৪ তত্ব-্দর্শন। 


ততঃ প্ররত্মত্যর্থং রাম রাবণয়োস্তদা | 
স্থমহদ্‌ দ্বৈরথং যুদ্ধং সর্বলোকভয়াবহম্‌ ॥ 

নং নর শর গর ৫ 
অভিমন্ত্রয ততে! রামস্তং মহেষুং মহবিলঃ | 
বেদপ্রোক্তেন বিধিন1 সন্দধে কাঁশ্মকে বলী॥ 
তন্মিন সন্ধীয়মানেতু রাঘবেন শরোভমে । 
সর্ববসূতানি সন্ত শ্চচাঁল চ বস্থন্ধরা ॥ 
সরাবণায় সংক্তুদ্ধো। ভূশমায়ম্য কান্মকমূ। 
চিক্ষেপ পরমায়ভঃ শরং মন্্ বিদারণম্‌ ॥ 
স বজ ইব ছুদ্ধষে। বজি বাহু বিসর্জিতঃ | 
কৃতাস্ত ইব চ] বার্ষ্যো ন্যপুতদ্রাবণোরমি ॥ 
স বিস্যম্টো মহাঁবেগঃ শরীরাস্ত করঃ শরঃ। 
বিভেদ হৃদয় তপ্য রাবণস্য ছুরাতনঃ ॥ 
রুধিরাক্ত স বেগেন শরীরান্ত করঃ শরঃ। 
বাবণস্য হরণ প্রাণান্‌ বিবেশ ধরণীতলমূ ॥ 
গতাস্তৃভামবেগন্ত নৈখতেন্দরো। মহাছ্যুতিঃ | 
, পপাত স্যন্দনাতুমো বুত্রো বজ্ঞাহতো! যথা ॥ 

(রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১১০ সর্গ) 

তখন রঘুনন্দনকে যুদ্শ্রাস্ত, চিস্তাকুল এবং রাঁবণকে যুদধার্থে 
সম্মুখে অবস্থিত দেখিক্ক! দেবগণের সহিত যুদ্ধ দর্শনার্থে সমাগত 
খিপ্রধর ভগবান অগন্থ্য রামচজ্রের সপীঃধআগমন করতঃ 


দেব পুজ1। ৩১ 


কহিলেন বৎস, যদ্বার! তুমি এই শক্রকে পরাজিত করিতে সমর্থ 
হইবে, আমি তদ্বিষয়ক একটী সনাতন অতি গোপনীর় মন্ত্র 
বলিতেছি শ্রধণ কর। রাঘৰ তুমি সর্ব শত্রু বিনাশক অক্ষয় ও 
পরম মঙ্গলজনক আদিত্যহৃদয় নামক মন্ত্র পাঠ কর; তাহ! 
হইলে নিশ্চয়ই জয়লাভ করিতে পারিবে । তুমি একাগ্রমানসে 
সেই জগৎপতি দেবদেব দ্রিবাকরকে (ক্রহ্মকে) পুজা করতঃ 
তিনবার এই আদিত্য হৃদয় মন্ত্র পাঠ কর, তাহা হইলে যুদ্ধে 
জয়লাভ করিতে পারিবে। হে মহাবাহে, আমি নিশ্চয় 
বলিতেছি এইরূপ করিলে তুমি এই মুহূর্তেই রাৰণকে বধ 
করিবে। “অগস্ত্য এই কথ বলিয়াই যেস্থান হইতে আগমন 
করিয়াছিলেন তথায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। খাধিবর অগন্ত্যের 
এই সকল কথা গুনিয়৷ রঘুনন্দনের শোক অপগত হইল। 
তিনি প্রীতান্তঃকরণে আত্মাকে সংযত করতঃ ক্ষণকাল চিন্তার 
পর তিনবার আচমন ও আদ্িত্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া 
এই উত্তমু মন্ত্র পাঠ করিলেন; অনন্তর রাঁবণকে সম্মুখে আগত 
দর্শনে হর্ষ সহকারে বিজয় লাভের নিমিত্ত তদীয় বধে স্থুমহৎ 
যত্্পরায়ণ হইলেন। এবং সেই স্থুদারুণ ভয়াবহ মহান্্রকে 
বেদপ্রোজ বিধিদ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ধন্গুতে সন্ধান 
করিলেন। এবং ধঙ্চ বিন্মিত করতঃ সেই পরমশ্্ন বিদারক 
শর নিক্ষেপ করিলেন, তাহা অনিবাধ্য ক্কতাস্ত এবং বাসব 
বিসর্জিত দুর্ধর্ষ বজের ন্যায় রাঁবণের বক্ষঃগ্থলে পতিত হইল। 
এবং ছুরাত্। রাবণের হৃদয় ভেদ ও প্রাণ হরণ করিল এবং 
মহাবেগ ও মহণদ্যুতিমান রক্ষরাঁজও বিগত জীবন হইয়া বগ্রাহত 
বৃত্রের ন্যায় রথ হইডেশঠুন্হল পতিত হইলেন। 


৩২ তত্ব-দর্শন। 


শিষ্য-_রাঁমচন্ত্র রাবণবধার্থ পরিশেষে কি রকমের অন 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন যে তাহাতেই রাঁৰণ গতাস্থ হইল? 
প্রাচীনকালে তবে বন্দুক, কামান প্রভৃতির ন্যায় আগেয়াস্ত্রের 
ব্যবহার ছিল কি? 
গুরু--ইা ছিল। অনেকে বিশেষতঃ ইংরাঁজি শিক্ষার 
পাশ্চাত্য সন্যতা গ্ুত নব্য বাবুর কিন্তু ভাবিয়া! থাকেন থে 
কামান বন্দুকাদি ইযুরোপীয়গণ হইতেই এদেশে প্রচারিত হই- 
য়াছে বাস্তবিক তাহা নহে। বৈদিক আর্ধ্যগণের সময়ও ভাঁরতে 
কামান বন্দুকাদির ন্যায় অগ্ন্যান্জ সকল প্রভূত পরিমাণে ব্যবন্ধত 
হইত, নিয়ে তাহার কতকটা আভাস দেওয়। গেল। 
আচাধ্য শুক্র বলেন--. 
অস্ত্রস্ত বিবিধ জ্ঞেয়*নালিকৎ মান্ত্রিকং তথা । 
যদ! তু মান্ত্রিকৎ মাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ 
নালিকং দ্বিবিধৎ জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ | 
সি রর ০ 5 
স্বান্ডেহগ্নিচূর্ণ সন্ধাতৃশলাক। সংযুতৎ দঁ়মৃ। 
লঘু নালিকমপেতৎ প্রধার্য্যং পভ্ভিনাদিভিঃ ॥ 
রঃ ্ 2 ক ূ 
বৃহম্নলিক সুংজ্ঞং তৎকা্বুগ্ন বিবর্জিতম্। 
প্রবাহযং শকটাদৈস্ত ভুযুক্তৎ বিজয় প্রদমূ ॥ 
( গুক্রনীতি ৪1৭) 
ধঅস্ত্র দ্বিবিধ, এক প্রকার মন্ত্রপুত করিয়া নিক্ষেপ করিতে 
' হুয়, তাহার নাম সা্তিকান্্) অপর-্রকার নাল সাহায্যে 
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নিক্ষেগ করিতে হয়, তাহাকে নালিকান্্ব কহে। যেখানে 
মান্ত্রিকান্ত্র নাই, সেখানে ন।লিকাস্ত্র ধারণ কর! উচিত। এই 
নালিকান্ত্র দুই প্রকার, বৃহৎ ও শ্ষুদ্র বা] লঘু। লঘু নালিকে 
বুর অর্থাৎ ধরিবার মুট, লক্ষ্য ঠিক করিবার উপযুক্ত অগ্রভাগে 
তিল বিন্দু (মাহী), অগ্রিচুর্ণ (বারুদ) সন্নিবেশিত করণের দৃঢ়- 
শলাঁক] বিশিষ্ট ইত্যাদি প্রকারের লঘু নালিক কেবল পদাতিক 
ও অশ্বারোহী সৈন্যেরাই ব্যবহার করিবে । আর বৃহদাকার 
নালিকের মূলদেশে কিলক এবং কাষ্ঠ বুগ্ধ অর্থাৎ কাষ্ঠ নির্্িত 
ধরিবার মুট নাই। উহ! শকটাদি দ্বার! বাহিত হয্। উহ। 
উপযুক্ত রূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয়লাভ হয়। এই বৃহন্নালিক 
যে আধুনিক কামান ভিন্ন আর কিছুই নহে তাহ নিঃসন্দেহ। 
অপিচ অনেকে পৌরাণিক “শতসী” নামক ত্বস্ত্রকে কামান 
বলিয়। স্বীকার করেন যথা__ 


মুদগরৈঃ কুট পাশৈম্চ শুলোলুখ পর্ববতৈঃ | 
শতদ্বীভিশ্চ দীপ্তাভির্দতৈরপি জদারুণৈঃ ॥ 
( মহাভারত ) 


এস্থলে “দীপ্ত শতদ্ী” এই পদ হইতে শতম্্বীর অগ্রিবিশিত! 
বুঝা যাক । টাকাকার নীলকণ ইহাকে কামানের ন্যায় আগ্নে- 
য়াস্ত্র বলির়। ব্যাখ্য। করিয়াছেন । 

যখন পাগুবদিগের যজ্ঞীয়াশ্ব মণীপুরে প্রবেশ করে, অশ্বমেধ 
পর্ধে সেই স্থলে মণীপুরের বর্ণনায় লিখিত আছে যে, নগর 
বাহিরে শকটের উপর আগেয় অস্ত্রাদি সুরক্ষিত রহিক্নাছে এবং, 
সেনারা ড্াহা রক্ষার জন্য প্রস্তত হইয়া আছে। ছুর্গাি' 
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রক্ষার জন্য যেকাঁমানাদির ন্যায় আগ্নেরাম্্র পুর্বে ব্যবহৃত 
হইত ইহ1 তাহার একটা দীপামান গ্রমাণ। 

আর এক স্থলে যুধিঠিরের মিকট অর্জন স্বীয় স্বর্গ গমন 
বৃত্তান্ত বর্ন করিতে কবিতে বলিতে লাগিলেন, মহারাজ, 
অতঃপর মাতলি সেই অদ্ভূত চৈত্ররথ লইয়া আমার সমীপে 
আগমন করিল। সে রথ, অপি, শক্তি, গদা, প্রান, বজ 
জলছক্কাপিওযুক্ত এবং মহামেঘের ন্যায় ভীমনাদ্দি “চক্রবুক্ত 
তুলাগুড়া” প্রভৃতি অন্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ছিল। মহামহোপাধ্যায় 
টাকাকার নীলকণ্ এই ““তুলাগুড়াঁর” ব্যাখ্যাক্ন বলিয়াছেন যে 
ইহা আগ্নেয়দবোর বলে গোলানিক্ষেপ করিবার ভাগাকার 
পাত্র বিশেষ। ইহ! হইতে গোল বহির্গমনের বেগে বাঁযুর 
প্রাবল্য হুর এবং বভ্রের বা ঘোর মেঘের গভীর গঙ্জনের ন্যায় 
পন্দ হর এবং ইহাঁতে চাকা আছে। সুতরাং এই “তুলা শুড়া” 
সশকট হাড় কামানের ন্যায় আগ্েয়ান্ত্র ভিন্ন আর কি বল! 
যাইবে । (১) 

মহর্ষি বান্িকির পূর্বোক্ত বর্ণনা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণীত হুই- 
তেছে যে রাঁবণবধার্থে রামচন্দ্র দেবীর পূজা করেন নাই, তবে 
খষি অগক্য্যের উপদেশান্সারে আদিত্য উপলক্ষ্যে পরম ত্রদ্দের 
ধ্যান পুর্বক রাবণবধার্থে মন্ত্রপূত বাণ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, 
'সেই মান্ত্রি নিক্ষিপ্ত বাঁণেই রাবণ গতাস্থু হইয়াছিল। তবে 


০) বৈশম্পান্নন প্রণীত “নীতি প্রকাশিকা'» শুক্রাচার্য্যের “নীতিশাস্ত্র 
বিশ্বাগিত্রের “ধনুর্ব্বেদ” এবং শাঙ্গধরের “বীরচিস্তামপি। ও “ধনুর্বেধিদ” 
প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য । যভুর্বেদের উপবেদ ধনুর্ব্বেদ 01711627 

818৫8), এই উপবেদ মুলক এই সকল খষি রি প্রাচীণ শস্থাদি পাঠে 
পেট উপলব্ধি হয় যে ভারতেরই সামরিক বিজ্ঞান 'ক্রমপরস্পরা 
(িন্যায়ে ভূগোলস্থ তাবৎ স্থানেই সংপ্রসাগিত রে যাছে % 


০১৯, 
রি ঃ 
ছি ॥ 
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কোঁন কোন পুরাঁণ এবং উপপুরাঁণ (১) গ্রন্থে রাঁৰণবধার্থে 
রামচন্দ্রের দেবী পুজার কথা উল্লিখিত আছে, বোধ হয় তাছ! 
হইতেই লোক মধ্যে এবমিধ অমূলক কিন্বদস্তী চলিয়া আসি- 
তেছে। যাহ! মূলে নাই, অপর গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হইলে তাহ! 
কখনই প্রমাথ বলিয়া! পরিগৃহীত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে 
“কালিক। পুরাণ” দেবীমাহাত্মা গরকাশক একখানি উপপুরাণ। 
অষ্টাদশ মহাঁপুরাঁণ সম্বন্ধে ইতঃপুর্ববে সংক্ষেপে যাঁহা যাঁহ। বর্ণিত 
হইয়াছে, তাহ দ্বারাই বুঝিয়! লও যে কাঁলিক। উপপুরাঁণের 
বাক্য কতদূর প্রামাণ্য। বিষয়ের সহিত উপবিষয়ের, ধর্শের 
সহিত উপধধন্ধৈর যে প্রকার সম্বন্ধ পুরাণের সহিত উপপুরাণের 
সম্বন্বও ঠিক তদ্বৎ। উপধর্ম জিজ্ঞাস! চরিতার্থ হইলে ধর্ম 
জিজ্ঞাসা চরিতার্থ হয় না। উপপুরাণ জিজ্ঞাসাও তব্রপ। 
ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থই ষে প্রকৃত পুরাণ তাহা ত ইতপুর্বেই বলিয়াছি। 
ত্বাহাদ্দের আদর্শেই চলিত পুরাণগুলি বিরচিত। পুনঃ পুনঃ 
সংস্কার এবং ষংযোক্ধন দ্বার চলিত এই মহাপুরাণাদির 
বর্তমান অবস্থা যে:গ্রকার হইয়াছে, তাহার তুলনায় উপ- 
পুরাণের ত কথাই নাই। সহস্র হস্ত দূরে পড়িয়া যায়। বড় 
সাহেবের মাঝি, তাঁর বে যোগায় কাছি। তার বাড়ীর কাছে 
বাঁধ আছি। বড় সাহেবের সহিত শেষোক্ত বদ্ধব্যক্তির ষে সম্বন্ধ 
ব্রাহ্মণাঁদি পুরাণের সহিত উপপুরাণেরও তদ্ঞ্জ সম্বন্ধ । বেদের 
থে সমস্ত উপবেদ আছে, তাহা মূল বেদের বাহ্য হইলে অপ্রা- 


পিন 








(১) রামস্যানু্রহার্থং বৈ বিচি বধায় চ। 
রাত্রাবেৰ মহাদেবী ত্রন্ণ। বোধিতা পুরা ॥ 
ততস্ত ত্য নিজ সস্তা মাখিনেহদিতে | 
সগুম নগরীং লর্কীং ধক সীন্রাঘবঃ পুরা | ( কালিকা উপপুরাণ ) 


৩৬ তত্ব-দর্শন। 


মান্য এবং অগ্রাহ্য হইয়া পড়ে; মূল পুরাণের সহিত উপ- 
পুরাণের সন্বন্ধও ঠিক তদ্বৎ ) অপিচ ,এই কালিক! উপপুরাণে 
বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত জল্মেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয় বর্ণিত আছে । (১) এই মন্দির জর্পেশ্বর 
নামা জনৈক রাজা দ্বার1 প্রতিষঠিত। পরে মুসলমানদের দ্বারা 
বিধ্বস্ত হয়। আজ ছুই শত বর্ষ হইল কোচবিহারের মহারাজা 
প্রাণনারায়ণ প্র ভগ্ন স্তপের উপর একটা ইষ্টক মন্দির নির্মাণ 
করাইয়। দেন, তাহাও ভগ্নাবস্থায় আপতিত । ইহ দ্বার অন্থমিত 
হইতেছে যে, তন্ত্প্রধান কালেই এই জল্পেশ মন্দির নির্মিত হয়, 
স্থতরাঁং কালিক1 উপপুরাঁণও দেই সময়ে বা তৎপরবর্তী কালে 
বিরচিত। এখন কথ। হইতেছে যে, মহর্ষি বান্সিকির বাকা তুচ্ছ 
করিয়! ঈদৃশ কালিক। উপপুরণ্টণের বাক্যে, কালিক1 উপপুরাণের 
জন্মের বছ সহ্ত্র বর্ষ পূর্বে, রাবণবধার্থে রামচন্্রের দেবী পূজার 
বর্ণন বিষয়ে কি প্রকারে আস্থা সংস্থাপন কর! ঘাইতে পারে 
তাছ। মুবধী মাত্রেরই বিবেচ্য ? আর সেতুবন্ধে রামেশ্বল শিবের 
মন্দির সংস্থাপন সম্বন্ধে মহর্ষি বাঁল্সিকি তাহার গ্রস্থে কিছু উল্লেখ 
করেন নাই; তৰে সেতুবন্ধ সম্বন্ধে এইমাত্র বলিয়াছেন যথা-- 
অত্র পুর্ববং মহাঁদেবঃ প্রসাদমকরো দ্বিভূঃ | 
এতৎ তু দৃশ্যত ন্তীর্ঘৎ নাগরস্য মহাত্মনঃ ॥ 
সেতুবন্ধ ইর্তি খ্যাতম্‌ ব্রিলোক্যন.চ পুজিতম্‌ | 
এতৎ পবিভ্রং পরমং মহাপাতক নাশনম্‌ ॥ 
(লঙ্কাকাণ্ড ১২৫1২০---২১) 


* (১) এষ পুখ্যকরঃ পাঠে জল্মীশস্য মহাব্মদঃ 
. পতন জ্ঞাত নরে। যাতি শঙ্গরস্যালয়ং প্রতি ॥ (ফালিকা উপথুরাণ ৭৭জং) 


দেব পুজা। ত৭ 


জয়্ি বিশাল লয়নে সিতে, ব্যাপক দেবশ্রেঠ পরমাত্বার 
কপাবলে সমস্ত দ্রব্জাত প্রাপ্ত হইয়া! তোমার জন্য লবণ 
সমুদ্রোপরি এই সেতু বন্ধন করিয়াছিলাম, সেই পরম পবিত্র 
সমুদ্র তীর্ঘ দৃষ্টিগোচর হইতেছে দর্শনকর। (১) আর রামচন্দ্র 
স্বীয় মাতা মহিষি কৌশল্যাদেবীকে ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে যে প্রকার 
উপদেশ প্রদ্দান করিয়াছিলেন সেটাও একবার দেখ। যথা-- 
বোগাভ্যান রতং চিভমেবমাত্ানমাবিশৎ । 
সর্বেধু প্রাণীজাতেষু হযহমাত্ব। ব্যবস্থিতঃ ॥ 
তমজজত্ব। বিমূঢ়াত্ব। কুরুতে কেবলং বহিঃ | 
ক্রিয়োৎপন্ৈর্নৈক ভেদৈর্ব্যৈ্মেবাদ্থ তোষণম্‌ । 
(উত্তরকাঁ্ড ৭৩--৭৪ ) 
হে মাঁতঃ, এই প্রকারে যোগাভ্যাসে রত চিত্ত ব্যক্তিগণ 
আত্মাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে। দেই পরমাত্মা সমুদায 
পদাথেই বিদ্যমান রহিয়াছেন, ইহা অবগত হইপ্াও মুঢ়ব্যজিগণ 
কেবল: বহিঃক্রিয়াদি ছারা তাহার পূজা করিয়া থাকে; কিন্ত 
এই প্রকার বিবিধ বহিঃক্রিয়। দ্বারাও সেই পরমাত্মার পরিতোষ 
লাভ হয় না অর্থাৎ তাহার দর্শন পাওয়া বায় না। 


পা পপ পপ 


(১) 'শিব ভক্ত টাকাকার নীলকথ কিন্তু “সমুদ্র প্রসাদানত্তরং শিষ 
স্কাপনং রামেন কৃত্ত মিভি গম্যতে” ইত্যাদি বাকা দ্বা্া শিবস্কাপনের আনান 
দিষ্বাছেন। মুলে কিন্ত ইহার চিহুমাত্রও নাই। প্রান্ত কারণ পরম্পরাক্গ 
বোধ হয় বিখ্যাত ভারত যুদ্ধের পুর্বে বর্তমানের ন্যায় ভারতের কুত্রাপি 
কোন দেবদেবীর মন্দির কি তীর্থাদি কিছুই ছিল না। উত্ত যুদ্ধের বহুকাল 
পরে অর্থাৎ আঙ্ প্রার তিন হাজার বর্ষ হইতে চলিল ভারতের নান! 
স্থানে বিব্ধি দেবদেবীর সুহূত্ব, সহত মন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং তীর্থাদি আবিষ্কৃ, 
হইতে হইতে বর্তঘানেন অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে সবিশেষ “তীর্ঘদর্শন” দেখ । 

৪ 


৫ তত্ব-দর্শন। 


এখন কথা! হইতেছে যে, যে পুরুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে এতাদৃশ 
উপদেশ প্রদান করিলেন বহিঃ অর্থাৎ বাহ্য পুজাদি অকিঞ্চিৎ- 
কর বলিয়া উল্লেখ করিলেন, পরমা আ্বাই একমাহ উপাস্য বলিগনা 
স্থির করিলেন, তিনিই ন্বয়ং সেই ভ্রমে পতিত হইলেন । সেতু- 
বন্ধে রাষেশ্বর মূর্তি সংস্থাপন করিলেন, ইহা কোন্‌ অভিজ্ঞ 
ব্যক্তি বিশ্বাস করিবে ? শ্ীরামচন্দ্রের রাজত্ব কালে, রামেখর 
শিবের চিহও ছিল না । বোধ হয় দাক্ষিণাত্যের রাম নামক 
কোন রাজা কর্তক বহুকাল পরে এই সেতুবন্ধের শিবমন্দির 
প্রতিষ্ঠিত হয়। মান্্রাজ প্রেসিছেন্পীর অন্তর্গত বেল্লারি ও 
কাদাপা ছেলার সন্নিহিত স্থান প্রাম রাজার দেশ” বলিয়া 
এখনও প্রচলিত আছে। 

শিষ্য-বেদ অনন্তশ।থ । "বর্তমানে বেদের যে সকল শাখা 
প্রাপ্ত হওয়া যায়, তন্মধ্যে মুর্তিপূজাদির বিধান নাই সত্য; কিন্ত 
যে নকল শাখা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের মধ্যে যে মূর্তি 
পুজাদির বিধিব্যবস্থা ছিল না তাহার প্রমাণ কি? «৭ 

গুরু--বেদ অনস্তশাখ নহে। শাখানিচয়ের সংখ্যা নির্দিষ্ট 
আছে। ভাল, এ সম্বন্ধে ভর্টপাদ বা কুমারিল স্বামী শ্বীয় গ্রন্থ 
মীমাংস। বার্ভিকে বৌদ্ধদ্রিগকে নিরস্ত করিবার জন্য যাহ! যাহা 
প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন, তাহারই সংক্ষেপ মর্তব নিম্ে উদ্ধৃত 
করিয়! দেখাইতেছিঃ তোথার সন্দেহ অপনোদিত হইবে। চিদ্বে 
পাস্তি লাভ করিবে। 

বেদঃ পুনঃ সবিশেষ; প্রত্যক্ষগম্যঃ | তত্র ঘটাদি- 
বদের পুরুষাস্তরস্থ মুপলজভ্যম্মরস্তি। সর্ববস্যচাত্বীয় 
'শ্রপাঁৎ পুর্ববমূপলন্ধিঃ সম্ভবতীতি ২ নিশ্দ,লুতা। 


দেব পূজা ৩৯ 


ন চশাখাম্তরোচ্ছেদঃ কদাণ্দিপি বিদ্যতে। 
প্রাগুক্তাদেদনিত্যত্বান্নচৈষাং দৃষ্উমূলতা | 


মৃত সাক্ষিক ব্যবহারবচ্চ প্রলীন শাখা মুলত্ব 
কল্পনায়াৎ ষট্মৈ যদ্রোচতে দত প্রমাণী কৃর্ধ্যাৎ 
যেতাবন্মন্বাদিভ্যোর্বাঞ্চঃ পুরুষাস্তেষাং যজ জ্ঞানং 
তত্তাবদনবগতপুর্ববার্ঘত্বান্ন স্থৃতিঃ | মন্বাদীনামপি 
যদি গ্রথমৎ কিঞ্চিৎ প্রমাণং সম্ভবেৎ ততম্মর্ণৎ 
ভবেম্ান্যথ] | কন্মাৎ পুনঃ পুত্রৎ ছুহিতরৎ বাঁতি- 
ক্রম্য বন্ধ্যাদৌহিভ্রোদাহরণং কৃতং | স্থান তুল্যত্বাৎ 
পুত্রাদিস্থানীয়ং হি মন্বাদেঃ পুর্ব বিজ্ঞানং দৌহিত্র 
স্থানীয় স্মরণমতশ্চ থা ছুহিতুরভাবং পরাম্শ্য 
দেহিত্র স্মৃতিং ভ্রান্তি মন্যতে তথ মন্বাঁদিভিঃ 
প্রত্যক্ষাদ্য সম্ভব পরামর্শাদ্টকাদিশরণং মিখ্যেতি 
মন্তব্যং | যদ্দিহ্যনাদরেনৈষাং ন কথ্যেত। প্রমাণতা। 
অশক্যৈতি মত্বান্যে ভবেয়ুঃ সমদৃষ্টয়ঃ | তেন 
যদ্যপি লভ্যেত স্মৃতিঃ কাচিদ্বিরোধিনী | মন্থাদ্যক্তা 
তথাপ্যস্মিন্নেতদেবোপযুজ্যতে। ত্রয়ীমার্গপ্যনিদ্ধস্য 
যেহ্যত্যন্তবিরোধিনঃ | অনিরাকৃত্যতান্‌ সর্ববান্‌ 

ধর্মগুদ্ধি 7 লভ্যতে। 
“(মীমাংস। বার্তিক ১/৩।১০--১১) . 


৪০ তত্ব-দর্শন।. 


বেদ প্রত্যক্ষগম্য ঘটাদির ন্যায় পুরুষাস্তরস্থ বেদ শ্রবণ করির। 
সকলে পুনর্বার তাহার স্মরণ করিয়! থাকেন, এই প্রকারে সক- 
লেরই স্মরণের পুর্বে অনুভব সম্ভব হয়। অতএব নির্খ,লতা৷ হইল 
না। সুতরাং শাখাস্তরের উচ্ছেদ কদাঁপি হইতে পাঁরে দাঁ, কারণ 
ইহারা নিত্য । মৃত সাক্ষীর সাক্ষ্য যথার্থ মনে করিয়। যেরং'প 
কোন বিচার হইতে পারে না, সেই প্রকার যে শাখা লুপ্ত হইয়া, 
গিয়াছে, তন্মঃলক এই গ্রন্থ এই কল্পনাও যুক্তি সঙ্গত হুয় ন1। 
এইরূপ হইলে যাঁছার যাহ! ইচ্ছ। সেই তাহ! বেদমূলক বলিয়! 
প্রমাণ করিতে পারে। যাহার! মনু প্রভৃতির পরে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে, তাহার! পুর্ব বৃত্তান্ত জানেন! বলিয়াই তাহাদের 
স্মূতি হুইতে পীরে না। মনু প্রসৃতিরও প্রথম ঘদ্দি কোন 
প্রমাণ সম্ভব হয়, তাহ হইলেই স্মরণ হইতে পারে, না হইলে 
হইতে পারে ন1। শান্তর কি কারণৈ পুত্র ও ছুহিতাকে পরিত্যাগ 
করিয়! বন্ধ্যা! দৌহিত্রের উদাহরণ করিয়াছেন ? মনু প্রভৃতির 
পুত্রাদিস্থানীক় পুর্বজ্ঞান এবং দৌহিত্রস্থানীয় শ্মরণ। অতএব যে 
প্রকার দুহিতার অভাবকে হেতু করিয়া দৌহিত্রন্মতি "্লান্তি 
বলিয়া নিশ্চিত হয়, সেই প্রকার মন প্রভৃতির প্রত্যক্ষ অনভ্ভব 
বলিয়াই বৌদ্ধ' স্মত্যাদি তুল্য মুর্তি পুজাদি গ্রতিপাঁদক গ্রন্থাদি 
মিথ্যা, অজ্ঞানসভ্ভৃত বলিয়া জাঁনিবে। যদি অনার করিয়া ইহা- 
দের বেদবাহ্যতা এক অপ্রমাণতা কথিত না হয়, তাহা হইলে 
সকলেই মনে করিতে পাঁরে যে, ইহাঁদের অপ্রমণণ্য স্থির কর! 
অলাধ্য। এইরূপ হুইলে তাহারা সমদৃষ্টিও হইতে পারে) যদি 
মন্থাদি প্রণীত কোন স্মৃতি বেদ বিরোধিণী হয়, তাহ! হইলে, 
তাহার মত.পরিত্যাগ করি বেদে যাহাশধিত আছে"তাহাই 
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অধলম্বন করিবে । কেননা ধর্ম জিজ্ঞাসামানানাং প্রমাণং পরমং 
শ্রুতি। শ্রতিবিরোধ হেতু এই নকল অনাদরণীয়। অতএব 
গ্রমিদ্ধ তৈদিকমতের বিরুদ্ধে যে সমস্ত ধর্ম তাহা পরিত্যাগ 
ন। করিলে ধর্ম-গুদ্ধি হয় না। 

ভাল, তোমাকে আর একটী কথ। জিজ্ঞাস! করি, বল দেখি, 
মূল বৃক্ষ হইতে তাহার শাখাদি কি কথন ভিন্ন ভাবের বা 
প্রকারের হইয়া থাকে? অবশ্য বলিবে, না। শাখ। নর্বদা 
বৃঙ্ান্থরূপই হুইয়! থাকে, স্থতরাং তোমার কথামত, বেদরূপ 
মূল বৃক্ষের কোন ছান্ন ব1 লুপ্ত শাখায় যদি সৃত্তি পূজাদির ব্যবস্থা- 
স্তাব শ্বীকাঁর করিয়া! লওয়া যায়, তাহাঁও মূলের সহিত বিষদৃশ 
হওয়ায় অগ্রাহ্া। আর এক কথ বিভিন্ন খষি প্রচারিত বেদে 
ভিন্ন ভিন্ন শাখ! থাকিলেও এ সকল শাখা "মূল গ্রন্থের সহিত 
একই । শাখাস্তর নামে মাত্র । তাহাতে বস্তভেদ লক্ষিত হুয় 
না। স্বামী কুমারিল৪ও এই কথাই বলেন। আচ্ছা, খষি- 
প্রবরন জৈমিনি, ব্যাস, গৌতম, পতঞ্জলি প্রভৃতি মহাত্মাথণের 
সময়ে বেদের সমগ্র শাখা বিদ্যমান ছিল কিনা? সকলেই 
বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে তাৎকালিক তঘিদ্যমানতা শ্বীকার করি- 
বেন। তুমিও যদি তাহা শ্বীকার কর, তাহা হইলে এক 
বার ভাবিয়া! দেখ দেখি যে, মহর্ষি জৈমিনি শ্বগ্রণীত মীমাংস! 
দর্শনে বেদান্ছকুল সমুদাপ কর্মকাণ্ডের ,বিষয় মীমাংসা করি- 
যাছেন, মহর্ষি পতঞ্জলি ততকত যোগশাস্ত্রে (পাতঞ্ল- 
দর্শনে) বেদানুকুল সমস্ত উপাসনাকাঁও বর্ণন কন্রিয়াছেন, এবং 
ভগবান ব্যাসদেব স্বরুত শারীরক হুত্রে (বেদা্তরর্শনেট বেদান্গ- 
যামী পমুদায় জানের বিষয় লিখিয়াছেন। কিন্তু বড়ই 
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পরিতাপের বিষয় যে ইহাদের গ্রন্থাদিতে কুত্রাপিও মূর্তি- 
পুজাদির বিধিব্যবস্থা উল্লিখিত হন্ন নাই। না হওয়ার কারণ 
কি? মুলে থাকিলে ত শাখাদিতে পরিস্কট হইবে। তিলে 
তৈল আছে বলিয়াই তদ্‌পেষণে তাহা নির্গত হুইয়৷ থাকে; 
হুপ্ধে ঘ্বৃত আছে বলিয়াই তদ্মথনে তাহা প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। 
কিন্তু বালুক1 পেষণে ত তাহা নির্গত হয় না। কেনন| বালু- 
কাঁতে তদ্বিদ্যমানতাঁর অভাঁব। বেদ অনন্তশাখ নহে। 
বেদের সমুদায় শাখা সংখ্যা ১১৩০। এই ১৯৩০ শাখা সমন্থিত 
চারিবেদ অদ্যাপিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিয়ের তালিক। 
দেখিলেই তাহা সুম্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে । তবে 
উপবেদ ও তানুস্দিক গ্রন্থাদি অনেক লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। 
অতএব এক্ষণে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পাঁরে যে বেদের লুপ্ত 
শাখাদিতে মুর্তিপূজাদির বিধিব্যবস্থা ছিল বলিয়া তোমার যে 
ধারণ! সেটা সম্পূর্ণ ভরাত্বক, বন্ধ্যার পুত্রবিবাহবৎ মিথ্যা। ভগ- 
বান পতগ্রলিক্কত মহাভাষ্যে বেদশাখার নিম্নলিখিত মত বিভাগ 
লিখিত আছে ষথা।--(১) 


বেদের নাম শাখার সংখ্যা উপবেদ 
১) খকবেদ ২১ আঘুর্বেদ (01931017) 
২। যভুর্ববেদ ১০৩ ধনুর্বেদ (1111169চয ৭০151)09) 
৩। সামবেদ ১০৪০ গন্ধবর্ববোদ (010810) 
৪1 অথর্ববেদ * ৯* শত্ত্রশান্ত্র (11901080708) 


সত পপ তাতে সি ক 
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(১) একশতমধ্বযুয শাখাঃ সহশ্রধত্ম। সামবেদঃ একবিংশতিধা বাহ- 
বৃচ্যং লবধাধবর্ধনে! বেদঃ (মহাভাধ্য)। ইহার বিশেষ বিবরণ ব্যামদেৰ 
গুধীত “চরগবুহ” নামক গ্রন্থ জইব্য। 
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গুরু--কেমন এখন্‌ বুঝ লে ত? 

শিষ্য--আঁজ্ঞে, তার পর বলুন। 

গুরু__গ্রতিম! পৃজাঁদি দ্বার! কদাপি ব্র্গজ্ঞাঁন, লাভ হয় না। 
ইহা ইতঃপুর্ববে বহুবার বলিয়াছি, আবারও বলিতেছি। মন্দ 
বিবেকী চারি আনা ছয় আন মনুষ্যদের জন্য পণ্ডিতগণ কর্তৃক 
ইহা বিহিত হইয়াছে । 


শিষ্য--চার আন ছয় আনা মানুষ কি রকম? 

গুরু-সংসাঁরে যত মানুষ দেখিতেছ, সকলেই পুরা মানুষ 
নছে। কেহ চারি আনা রকমের, কেহ ছয় আনা, কেহ বা 
আট আঁনা রকমের মানুষ ইত্যাদি । বাহ্যাকারে সকলেই 
সমান হস্তপদাদি বিশিষ্ট বটে সত্য । ইহ! ত স্থুল দর্শনের জ্ঞান। 
সুক্ষ চক্ষে দেখ, আকাশ পাতাল পার্থক্য উপলব্বি'হইবে। তুমি 
জান, প্রকৃতির আঁপুরণে এক জাতি অন্য জাতি হয় (১)। মাটী 
পাথর হয়, পাথর লোহা হয়, মানুষ দেবতা হয়, তেলাপোকা 
(আরন্ুলা) কাচপোকা হয়। আবার এমনও দেখা যায় যে 
একটা মৃত্তিকাস্তপের কতকটা৷ প্রস্তর হইয়াছে, কতকটা মাটাই 
আছে। মানবীয় পরিণামও যুগপৎ হয না এইমত ক্রমবিকাশে 
শেষে পুর্ণ মানব হ্য়। প্রকৃতির আঁপুরণদ্বার। ছুই আনা, চারি 
আনা রকমের মনুষ্যগণ ক্রমে ক্রমে আট আনা, দশ আন! 
করিয়া ষোল আনার-পুর্ণত্বর দিকে অগ্রর হইতে থাকে। 
বানর হইতে মানুষ হয় এ পরিণামে অর্থ তাহা নছে। এসে 
ভূত পরিণাম নহে। কথাটা একটু 'বিশদ করে বলি গুন। 





(১), পরৃত্যাপুরণাৎ জ্য।৬্যত্বর পরিণামঃ (পাতঞলদর্শন ৪1২ )1. 
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মনুষ্যপ্রকৃতি ধন্মাধন্মাদি গুণ অর্থাৎ শুষ্ম দেহের সঞ্চিত 
সংস্কার বা বাসনা বিশেষের দ্বারা আবদ্ধ বা আবৃত, সেইজন্য 
তাহার পরিণামও নিয়মিত কদাপি বিশৃঙ্খল হইবার উপায় 
নাই। যেমন কণ। পরিমিত বহিতে তৎসজাতীর প্রকৃতির 
অনু প্রবেশ হেতু একটা বহুবিস্তৃত বনও বহ্থিরূপে পরিণত 
হইয়। থাকে সেইমত ধর্মবাসনারূগ কণাপরিমিত বির অনু 
প্রবেশ হেতু ধর্্মাধর্মরূপ বিশিশ্র প্রকৃতি প্রজ্জলিত ধর্মবহিরূপে 
পরিণত হয় অর্থাৎ মনুষ্যকে ধর্ম্মময় করিয়া! তুলে। ইহা! দ্বারাই 
ধন্মানুষ্ঠানাদির নিত্য আবশ্যকত1 বুঝিনা লও। এই জন্যই 
ধলিতেছি যে মনুষ্য মাত্রেই সমান হস্তপদাদি বিশিষ্ট হইলেও, 
বাহ্যাকারে সমান দেখাইলেও, শ্ুক্ম বা লিঙ্গদেহের সংস্থার 
ত(রতম্যে সকলেই পৃথক পৃথক। ভগবান পতঞ্জলি বলেন যে, 
নিবোধ বা সংষমশক্তি প্রভাবে যাহার সংস্কার বা বাসনা যে 
প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তিনি তন্মাত্রায় মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত 
হন। অতএব পব মান্য সমান মানুষ নহে। কেহ জুল্প পূর্ণ, 
কেহ কপুর্ণ, কেহ বা অর্ধপুর্ণ ইত্যাদি। অপুর্ণেরই পুত্তির 
আবশ্যক। পরিপুর্ণের নহে । ভগবান শ্রীকষ্ণ গ্মান অজ্জুনকে 
ঘলিতেছেন হে পরস্তপ, তুমি এবং আমি বহুবান জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি সত্য, কিন্ত তোমার তাহ! ম্মরণ নাই, আমার স্মরণ 
আছে। আমার অঞ্তাঁদি কর্ম সব ভন্মীভূত হইয়। গিয়াছে, 
কেবল প্রবৃভফল কর্াধীনে শ্বতন্ত্রভাবে আমি জন্মগ্রহণ করি- 
রাছি, তাই আমার সব ল্মরণ আছে। কিন্তু তুমি কর্ান্তরের 
জ্ধীন হুইয়। পরতন্্রভাবে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তোমার 
: কিছুই ন্মরপ নাই। আমি সংস্কার সাক্ষাৎকার করিয়াছি, ভুমি 
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ভাঁছা' পার নাই। আমি অপরিমুষিত শ্মৃতি বিশিষ্ট, তুমি 
পরিমুষিত স্মূতি যুক্ত । বিদ্বান এবং অবিদ্বান উভয়ের দেহাস্তর 
লাডের এই তারতম্য । তাই তুমি অপূর্ণ, তোমার এখনও 
পুষ্ভির" আবশ্যকতা আছে। বল বাহুল্য যে ভগবান শ্রীকৃষঃ 
অঙ্ছুনের নিরোধশক্তি সন্বর্ধিত করিয়। ব্রঙ্গজ্ঞাঁন প্রদান দ্বার! 
অপূর্ণের পুর্ণত্ব সাধন করেন। অজ্নকে পূর্ণ করিয়া তুলেন, 
তাঁই বলিতেছি যে অপুর্ণেরই পুর্ভির আবশ্যক, পরিপুর্ণের নহে। 
এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ পুর্ণ আদর্শ পুরুষ। অর্জুন নিয় কক্ষাঁয় অব' 
স্থিত। তত্বদর্শন ব ব্রহ্মসাক্ষাৎকারই সেই পুর্তির চরম বিকাশ । 
্হ্ষান্তই পর্ণ বা পুর্ণপুরুষ--যষোল আনা মান্ুষ। যদি পুর্ণ 
বিকসিত হইতে চাঁও, যদি পুর! বা ষোল আনা মান্য হইবার 
বামনা থাকে ত তাহার মূল উপকরণ আত্মজ্জান লাভে সবিশেষ 
যত্ুবান হও। তত্ব, আত্মা ব। ভূমাই নিরতিশয় জুখমন্্ পদার্থ । 
সেই নিরতিশয় সুখময় পদার্থের লাঁভার্থ অন্নাদি গ্রহণরূপ 
গৌণ &বং শব্দাদি বিষয়বিজ্ঞান গ্রহণরূপ মুখ্য এই দ্বিবিধ 
আহারশুদ্ধির চেষ্টা কর। এখানে বল। আবশ্যক যে গৌণ 
আহার সাত্বিকি হওয়া আবশ্যক, নচেৎ তাঁমসিক ব1 রাক্ষমি 
হইলে কোন কালেও মুখ্য আহাঁরশুদ্ধি স্থপ্রতিষ্টিত হইবে ন[। 
ঈদ্দীততমের সাক্ষাঁৎও মিলিবে নাঁ। গৌণ হইতে আরম্ভ করিয়া 
ক্রমাভ্যাসে কালে এবখিধ মুখ্য আহার শুদ্ধি প্রতিিত হইলেই 
সত্ব বা চিত্ত শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ বাসন! শূন্য হইবে। চিত্ত 
শুদ্ধি হইলে_ৃত্তিশূন্য হইলে-রাগাদি বিষয় কানুষ্য দোষ 
দুর হইলে, স্বরূপের অবিরাম ' স্মৃতি উপস্থিত হয়, অহরহ, 
স্মরাপে আসুজ্ঞানাবরঞ% দূরে পলায়ন করে; সুতরাং মুহুক্ধ তখন 


৪৬ তত্ব-দর্শন। 


ছিন্নকর্মও ছিননসংশয় হয়, মুক্তির বদ্ধ দ্বার অকণ্মাৎ উদ্ধাটিত 
হইয়! ষায়। তখন নিরতিশক্র ভৌম সুখ শ্বতঃ প্রকাশিত হইয়! 
পড়ে, অতএব বল যাইতে পারে ষে তত্বদর্শন বা আত্ম 
সক্ষাঙকার এবং পরমানন্দ একই কথ!1। বেদজ্ঞ ত্রহ্মবিদই 
সাক্ষাৎকতধর্ম। এবং পরমানন্দময়। তাহার আনন্দই অপরি- 
চ্ছিন্ন, তাহার জ্ঞানই অধণ্ডিত পরিপূর্ণ । সুতরাং তাহার 
চরণসেবাই নিত্য স্থখ লাতের একমাত্র হেতু । (১) অনিত্য ব1 
খণ্ডিত সুখ স্থখসংমিশ্িত ছুঃখ বিশেষ। এবং থগ্ডিত বা পরি- 
ছিন্ন জ্ঞানই অজ্ঞান মায় বা মিথ্যাজ্ঞান। লক্ষ্যত্রষ্ট হেতু এই 
অজ্ঞান এবং তদেোৎপন্ন স্থুখ মাধারণের অনভিজ্গীত হইলেও 
ঈচ্গীত | এই অজ্ঞান বা মিথ্য। জ্ঞানই সংলারের তাবৎ অনর্থের 
মূল। কেবলজ্ঞানদ্বার মোস্ষলাভ হয়, শাস্ত্রে ঘ্দি এবিষয়ের 
কোন উল্লেখ না থাকিত, তবে অবশ্য বলিতে পারিতে বে 
প্রতিমার্দিতে বিষুঃভাঁবন1 বা শব্দ রাশির দ্যোতক নামাদিতে 
ব্রহ্মভাবনা ছার! ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়। কিন্তু নামরূপ বিকার 
এবং সাদ্দি। যাহ! সাদি-আদ্যন্তবিশি্ই তাহাদ্বারা কখনও 
অনাদি লাঁভ হইতে পারে না। ভগবান নারদই ইহার দ্বীপ্য- 
সান প্রমাণ। তিনি বহুশব্বজ্ঞ ব! মন্ত্রবিদ্‌ হইয়াঁও ক্রহ্মবিদ্‌ 
হইতে পারেন নাই। অধীতশাস্ত্র হইয়াও জীবনের মুখ্যউদ্দেশ্য 
যে তত্বদর্শন বা ব্রন্দসাক্ষাৎকার তাঁছা লাভ করিতে পারেন 
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নাই। যেহেতু নাম রূপাদি মায়িক বা পরিচ্ছিন্ন পদার্থে তীহাক় 
জ্ঞান নিবদ্ধ ছিল। ভূমা বা! অপরিচ্ছিন্নের জ্ঞানলাভে তিনি 
সমর্থ হয়েন নাই, তাই সদানন্দময়ের আনন্দমুখ অদর্শনে 
ক্ষুব্ধ হইয়া! ব্যাকুল হৃদয়ে, ভগবান সনতকুমারের শরণাপর 
হইয়াছিলেন। এবং তাহার করুণ! প্রসাদে পরিশেষে কৃতকৃত্য 
হন (১) তাই বলিতেছি যেজ্ঞান ব্যতিরেকে কেবল প্রতিমা- 
দিতে বা নামাদিতে ত্রহ্গভাবনা দ্বার কদাপি তত্বদর্শন তরঙ্গ 
সাক্ষাৎকার বা পরমানন্দলাভ হয় না, হয় নাই এবং হইবেও না। 
পদার্থের অপরিজ্ঞানে সে পদার্থের প্রকৃত সেবা! হইতে 
পারে না, অতএব শাস্ত্র, গরুবাক্য ও উপপত্তাদি দ্বারা অগ্রে 
পদার্থ পরিজ্ঞান লাভ কর, পশ্চাৎ সেব1 কর সফলকাম হুইবে। 
এইন্জন্যই শ্রুতি বলিতেছেন-_ - 
জানাম্যহং সেবধিরিত্যনিত্যৎ নহ্যপ্রবৈঃ 
প্রাপ্যতে হি গ্রুবং ত 
(কঠোঁপনিষদ্‌ ২১) 
যম নচিকেতকে বলিতেছেন যে কৃতকর্মের ফললক্ষণরূপ 
নিধি সকল অনিত্য তাহা আমি জানি। ঈদৃশ কর্মফল লক্ষণ 
অনিত্যনিধি দ্বার সেই নিত্যনিধি স্বরূপ মোক্ষ ব ত্রহ্গ 
কদাপি প্রান্ত হওয়1 যায় না। যাহা উওপন্ন হয় বা যাহ! 
আরম্ভ করা যায়, তত্তাবৎ বিষয়ই সাদি অর্থাৎ আদ্যন্তবিশি 
তাহাদ্বারা প্রকৃতপক্ষে আত্মনন্দর্শন অসম্তব। ইপ্পীততম 
সমাগমের ইহ! প্রত্যক্ষ সাধন নহে । আচ্ছ! কথাটা ৪৯০১ 





৫) নারদ মনৎকুমার অংবান (ছাল্োগ্যোপনিবদ ৭ম প্রপাঃ) ফবেখ। 


৪৮ তত্ব'দর্শন। 


করে বলি শুন। অজ্ঞান কৃতকর্মের হুল বীজব্বরূপ, প্রবোহা- 
বস্থা বিশেষ। এক কথায় অজ্ঞান কর্ধের নিদান। সুতরাং 
ইহার পরস্পর অবিরুদ্ধ। অতএব একের তিরোভাবে অন্োর 
তিরোভাব, একের আবির্ভাবে অন্যের আবির্ভাব অবশ্যস্তাবাী। 
এমতাবস্থায় ষদি কেহ মনে করে যে কেবল কর্ম দ্বারাই জ্ঞ।ন 
লাভ করিয়। মূল অজ্ঞানকে দূর করিয়া দিবে, তাহার হস্ত 
হইতে মুক্তিলাভ করিবে, তাহা কথনই হইবার নহে । বহুশত 
জন্মেও তাহ! সম্ভবে কি না সন্দেহ। অজ্ঞান কর্মের অবিরোধা 
এবং জ্ঞান বিরোধী । অবিরোধী দ্বারা কাপি অবিরোধী নষ্ট 
হইতে পারে না, বরং বর্ধিত হইয়া যায়। বিরোধী অবি- 
রোধীকে নষ্ট করিতে পারে । জান কর্ত্মকে নষ্ট করিতে পারে, 
কিন্তু অজ্ঞান কখন কর্্মকে নষ্ট ক্লুরিতে পারে না, সুতরাং কর্ম 
দ্বার৷ কদদাপি অজ্ঞান নাশ হইতে পারে না। কেবল জ্ঞানদ্বারাই 
তাহা সংসাধিত হয়। অতএব সিদ্ধ হইল যে ব্রন্গজ্ঞান ব 
তত্বদর্শন কর্ম সাঁহচধ্য নহে--কর্্ম নিরপেক্ষক-নিনিমি স্তক। 
যেমন হুর্য্য উদয় হইলে সমস্ত অন্ধকার যুগপৎ অন্তহিত হইয়! 
যাক, সেই মত তত্বজ্ঞান লাভ হইলে, নিজের স্বরূপ বুৰিলে, 
অক্ঞান (অবিদ্যা) রূপ অন্বক্কার আপনিই দূরে পলায়ন করে, 
কেন! অজ্ঞান জ্ঞান-বিরোধী, ঈদৃশ বিরুদ্ধ পদার্ঘদ্বয়ের একত্রা- 
বস্থান কদাপি সম্ভব্বে ন। ব্রহ্জ্ঞান বা তত্বদর্শন নিত্য, বর্ণ- 
নিরপেক্ষক এবং নিসিমিত্তক বিধায় কখন বিধিবিহিত হইতে 
পারে ন! অর্থাৎ পরমার্থতঃ জীবের কর্তৃত্ব নাই কিন্তু ব্যব- 
রারতঃ জীবের কর্তৃত্ব । এই কর্তৃত্ব সুতরাং বিদ্যা জন্য' ইহা 
'দাদিয। লইয়্াই বিধি নিষেধ শান্তর প্রবর্তিত ংহইয়াছে।, হুতরাং 
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বিধি "প্রতিষেধন্ধণ শান্তর অবিদ্যামূলক। অতএব এবখিধ 
অবিদ্যামুলক বিধিনিষেধরূপ শান্ত্রমর্ধযাদা রক্ষা ছারা তাহ 
কখনও লত্য নহে, তাহা হইলে অনিত্যাপত্তি উপস্থিত হয়। 
তবে বিদ্যা বা বেদান্তশান্ত্র বোধিত বটে। প্ব্রাঙ্ষণে। যদ্ধেখ” 
এই বিধিবাক্য দ্বারা যে, ধ্রান্গণ আমরণাৎ যজ্ঞ করিবে ইহা ধেন 
কেহ না বুঝে। যজ্ঞ করণের অবধি আছে। অবধি ষজ্ঞ পুরুষের 
দর্শন-_-সর্ব কর্মের উপরম। অতএব অথিহোত্রাদি বৈদিক 
ক্রিয়া কলাপ চিত্তশুদ্ধির সোপান বিধান্স অন্যান্য আশ্রমকর্ষের 
ন্যায় ইহাঁদেরও অসকৃৎ (একবার মাত্র, কতক দিনের জন্য) 
অনুষ্ঠান গৃহী মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য। তাই ভগবান শ্রীক্চ 
অজ্জুনকে বলিতেছেন-- 

যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং ষেন সর্ববমিদং ততমৃ। 

স্বকন্মীণাতমভ্যর্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মাঁনব। 

(ভগবদগীতা ১৮1৪৬) 

ফেওমন্তর্যামী পরমেশ্বর হইতে সর্বভূতের প্রবৃত্তি প্রাদুতৃতি 
হইয়াছে, ষিনি সমস্ত বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইয়! রহিয়াঁছেন, মানব- 
গণ শ্বন্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ঘারা এতাদৃশ ঈর্থরের অর্চনা 
পূর্বক বিশুদ্ধসত্ব হইলে চরমে মোক প্রাপ্ত হয়। এই বিধি- 
বিহিত, বর্ণাশ্রযোচিত কর্দাদির অনকৃৎ অর্থাৎ কিছুকাঁপের 
বন্য (আমরণাৎ নহে) অনুষ্ঠানের বিধিই শান্দ্রাদিতে উক্ত 
হইয়াছে। এই জন্যই আশ্রম চতুষ্টয়ের ব্যবস্থা। সবিশেষ “দীক্ষা 
ও গুরু মাহাত্ম্য” দেখ। যেমন বর্ষীপগমে ষেঘ সকল আঁপনিই 
স্স্তহিত হইয়া যাক, নেই মত নিত্য নৈমিতিকার কর্মানি্ঠান, 
বার! চিডগুদধি হয়! পরিশেষে জানেন উদয় হইলে পুজাদ্ি- 
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কর্ধ্ের অনিত্যতা শ্বতঃই উপলব্ধি হইয়া থাঁকে, সুতরাং তখন 
তাহার কম্মীকে ত্যাগ করিয়া একে একে দুরে পলায়ন করিতে 
আরম্ত করে। কর্মী তখন আর কর্মী থাকে না। গলিতকর্ধ 
হইল্প1 যায়। বেলোর্দসীম। অতিক্রম করিস! উঠে। সর্বোঙ্গ 
সোপানে পদক্ষেপ করে। সংক্ষেপতঃ জ্ঞানী হইয়। উঠে। সমুদ্র 
যেমন সমুদ্দায় জলের একায়ণ, জিহ্বা যেমন সকল রসের 
একারণ, চক্ষু যেমন লমন্ত কূপের একায়ণ, বাক্য যেমন সকল 
বেদের একায়ণ, জ্ঞান তেমনি সকল কর্মের একায়ণ। জ্ঞানে 
সকল কর্ম্বেরই পরিসমাপ্তি হইয়া থাকে। জীবের চরম লক্ষ্য 
যে তত্বদর্শন ঈদৃশ জ্ঞানযোগে তাহ। সন্র্শন করিয়। মুমুক্ষু তখন 
ক্বৃতরৃত্য হয়। অবনতির শেষ পর্ব তমোবছুল। পৃথিবী হইতে 
উন্নতির চরম স্থান শাখত ব্রহ্গধৃমেই অর্ধদা অবস্থান করিতে 
থাকে। এই আদেশ। ইহাই সনাতন বিধি। ইহাই সর্ব 
বেদান্ত সিদ্ধান্ত রহ্স্য। তবেই দেখ, এ মংসারে জ্ঞানের তুলা 
পরম পবিভ্রকারী পদার্থ আর কিছুই নাই। কেহই এই ্ঞানের 
সমকক্ষ নহে। তাই জীবের কল্যাণার্থে শ্রুতি ৰবলিতেছেন-- 
 অন্ধতমঃ প্রবিশত্তি যেৎসম্ত্রতি মুপানতে। 
ততোভুয় ইবতে তমে। য উ সম্তুত্যাং রতাঃ ॥ 
(য্ুর্বেদ ৪০১) 

 ষেঅসগ্ৃতি অর্থাৎ অনাদিকারণ প্রকৃতিকেই তরঙ্গ বলিয়! 
উপাদনা করে সে অন্বফায অর্থাৎ ক্াজ্ঞান ছুংখসাগযে নিমগ্ন 
হয়। ছা যে সৃতি আর্থাৎ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন কার্ধ্যরপ 
পৃথিধটাধিতৃত; বৃক্ষা্দি ধা পীঘাঁপদিখে পর্স্থানীয় বোধে 
উপাসনা রে, ' যে অন্ধকাধ, হইতে ভ্রমে গাড়তর গন্ধকানে 
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নিমগ্স হয়, দুঃখরূপ ঘোর নরকভোগ করে । তাই ভগবান 
উ্ীকষ্চও বলিয়াছেন-- 


সূতানি যাত্তি ভূতেজ্য। যান্তি মদ্যাজীনোইপিমাৎ। 
( ভগবদগীতা »২৫) 
যাহার। ভূতাদির পৃজ! করে, তাহার! ভৃতশ্বভাবই প্রাপ্ত 
হয়, আর যাহারা আমার ব্রেদ্ষের) উপাসনা করে, তাহার! 
ব্রহ্মভাবাপন্ন হয়্। তাই কবিরদাসও বলিক়্াছেন-_- 


ভৃতবাঁকে পৃজে ভূত বা হৈ। 
শিষ্য-আপনি ষে প্রকার কর্ম্মাদি অনুষ্ঠানের কৃথ। বলিতে, 
ছেন, এই মত ত দ্বিজমাত্রেই করিয়া থাকে। উপনয়নের পর 
হইতে শিব, বিষু ইত্যাদির পুরঞ্ধা সন্ধ্যাবন্দনাদি সংক্ষেপতঃ 
নিত্যনৈমিত্তিক যাঁবতীস্ব কর্মই ত করিষ্বা থাকে--তবু ত মৃত্যু 
পর্যযত্ত কর্ম ছাড়ে না--জ্ঞানও হয় না। ইহার কারণ কি? 


গুরু--সরিশেষ বলিতেছি শুন। মনে কর, তোমার নিজ 
গ্রামে এবং তৎ্পার্খবর্ভী গ্রামাদিতে অন্য বর্ণের কথা দুরে 
থাকুক, ব্রাহ্মণ বলিয্কা! পরিচিত যেসকল প্রৌচ কিবা বুদ্ধ 
ব্যকিদ্িগকে দেখিতেছ, তাহাদের প্রান্প সকলেই উপনয়নের 
কাল হইতে বর্তমান সময় পর্য্যন্ত বিবিধ মূর্ত্যাদির পূজা করিম! 
আলিতেছেন, অথচ তাহাদের মধ্যে ধাহাা। যুমুযু-দশা গ্রস্ত, 
কই তাহাদ্িথফেও ত সিদ্ধপ্রয়োজন কি স্থগিতগতি অথবা 
প্রশাস্তচিত্ত হইতে দেখা মায় না । বরং স্তীহারাই ক্রমে গাড়- 
তর পক্ষে নিমগ। পূর্বে যেই মঞ্ধমাঁণ খবর মাত্রায়ণ্জানুপরিমিত 
ছিল, এখন, এই ,আসরকালে তাহা যুধধপরিমিত হইয়াছে” 
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সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও জীবের মুখ্য উদ্দেশ্য ব1 
প্রয়োজন সিদ্ধি হয় নাই তাই শাশ্বত শাস্তির পরিবর্তে অশাস্তিই 
উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে । প্রয়োজন সিদ্ধি না হওয়ার 
কারণ প্রধানতঃ ছুইটা। প্রথমতঃ আশ্রম চতুষ্টয়ের অপরি- 
পালন বা যথেচ্ছপালন। দ্বিতীয়তঃ তদোদিত অর্থাৎ আশ্রম- 
বিহিত কর্মাদ্ির অননুষ্ঠাঁন বা অসম্যগানুষ্ঠান সেবিশেষ “দীক্ষা 
ও গুরুমাহাত্ময” দেখ)। গতানুগতিক বা লোঁকাচার ন্যায়ের 
বশবর্তী হইয়। প্রায় গ্রামস্থ সকলেই ঈদৃশ বৃদ্ধ ব্যবহারান্ুদরণে 
প্রবৃত্ত হইয়! থাকে, স্থতরাং তাহাদের অদৃষ্ট ফলও তদৎ। বলা 
বাহুল্য ষে বর্তমান বঙ্গ সমাজের প্রায় চৌদ্দ আন] বৃদ্ধ ব্যক্তিই 
এইমত বৃদ্ধ। প্রকৃত বিদ্যাবৃদ্ধ কয়জন আছে? আর ঈদৃশ 
বৃদ্ধেরাই দমাজের নেতা, শিক্ষক, পুরোহিত এবং উপদেষ্টা । 
বঙ্জাদিকালে ইহ্ীরাই পুরোহিত, ইহারাই (বুদ্ধত্বাৎ ) ব্রহ্মা, 
ইহারাই উদগাঁতা আবার দীক্ষা গ্রহণকাঁলে ইঞ্ারাঁই গুরু। 
শাস্ত্র কিন্ত গুরুগভীরম্বরে বলিতেছেন যে, সর্বনংশক়ছিন্ন চতু- 
ব্বেদবিদ ব্যক্তিই ্রহ্মাপদ্দে বরিত হইবার যোগ্য এবং তত্ব- 
দর্শনকারীই গুরুপদের বাচ্য। কিন্তু সে ব্রহ্মা কই ? বয়োধিক্য- 
হেতু বৃদ্ধ অতএব ব্রহ্মাপদের যোগ্য । এইমত ব্রহ্ষাই সব এবং 
গিরত্যজ্তানং না হইয়া! গ্রিরতি ধনং এইমত গুরুই প্রায় সব। 
যে নিজে অন্ধ সে জ্বন্যকে পরিচালিত করিবে কেমনে ? নিজের 
সামর্থ না বুঝিয়া যদি কোঁন অন্ধ অন্য কোন চক্ষুত্মানফে পরি- 
ছাঁলিত করিবার চেষ্টা করে, ভবে চক্ষুম্মানের সামর্থ সত্বেও 
উভয়েই লঙ্কাঁটে পতিত হইবার অধিক সম্ভাবন!। বেদাদি 
/'সধশানালোচনার '্ব্লত! হেতু বর্তমান সষাজের অবস্থাও ক্রমে 
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ক্রমে গড্ডলিকাপ্রবাহৰৎ পরম্পরা ন্যায়ের বশবর্তী হইয়া পড়ি- 
তেছে। ইহারই না কি বৃদ্ধব্যবহারান্ুদরণ ? ন! ইহা মহাজন 
পরম্পরা! ন্যাক্সের ফল? ইহাকে কি বলিবে? অশীতিবর্ষ বয়স্ক 
বৃদ্ধ নিজে গৃহী হইয়া, সংসারস্থখোঁপতোগ লালসা সদ! ব্যাপৃত 
থাকিয়। যদি অন্যকে “পঞ্চাশোদ্ধং বনং ব্রজেৎ” ইত্যাদি বাক্য- 
দ্বারা উপদেশ প্রদান করে তবে কে তাহার তাদৃশ বাঁক্যে 
কর্ণপাত করিবে ? আর ইহা অপেক্ষ। হাস্যকর আর কি হইতে 
পারে ? তাই চৈতন্যদেব বলিয়াছেন “আচার প্রচার কর ধর্মের 
ছুই কার্ধ৮। নিজে আচারবান-আদর্শ পুরুঘ হও, তবে প্রচার- 
কার্ষে প্রবৃত্ত হইও, নচেৎ প্রচারের--উপদ্বেশ্রের কোনই ফল 
ফলিবে না। বিদ্যাবৃদ্ধই ষে প্ররুত বৃদ্ধ এবং ঈদৃশ বৃদ্ধ বয়ো- 
কনিষ্ঠ হইলেও তাহারই উপদেশ যে একাস্ত অনুসর্ভব্য এবিষয়ে 
একটা প্রাচীন ইতিবৃত্ত বলি শুন। মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র 
আঙ্গিক অল্প বয়সেই বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী হইয়াছিলেন। তিনি 
তাহার বয়োজ্যেষ্ঠ পিডৃব্যদিগকে বেদাঁদির অধ্যাপনা করাই- 
তেন। অধ্যাপনাকালে একদিন তিনি তাহার পিতৃব্যদিগকে 
প্গুত্রক” বলিয় সদ্বোধন করিয়াছিলেন ; তচ্ছবণে পিতৃধ্যগণ 
অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া! তদ্মীমাংসার নিমিত্ত অঙ্গিরার নিকট 
গমন করেন, তিনি পিতৃব্যদিপের নিকট,আমুন বৃতাস্ত শ্রবু 
করিস্তা বলিলেন যে, উপদেষ্টা বয়োকনিষ্ঠ বা বালক হইলেও 
জিজ্ঞান্ত শিষ্যের পিতৃবৎ পুজনীয় এবং গুরস্থানীয় | মূর্খব্যক্তি 
বৃদ্ধ হইলেও বাধক। তচ্ছবণে তাহারা, বিশতক্রোথ হইস! 
পুনরায়, পর্ব অধ্যন়ন করিতে লাগিলেন, (সন্স্থতি ২১৫০1৫৩) 
অপিচ শ্রুতি কি বলিতেছেন ওন। 
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সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম্‌ শাস্তি নযুদ্ধ 
মম্ৃতৎ । ইতি প্রাচীন যোগ্য উপাস্য । 
পু ( তৈত্তিরীয়োপনিষদ ১৮২) 
হে প্রাচীন যোগ্য, তোঁমর1 সেই অমৃত স্বরূপ সর্বশাস্তির 
অভিব্যঞ্জক, সর্ব-প্রাণীর আশ্রয়ভূত, আনন্দ স্বরূপ অথও 
সচ্চিদানন্দ পরম ত্রন্মেরই উপাসনা! কর। তিনিই তোমাদের 
একমীত্র উপাস্য। 


অথ যদ্দি তে কণ্ম বিচিকিৎ্ন! ব। বি বিচি- 
কিৎসা বা স্যাৎ। যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ। 
যুক্তা অযুক্তাঃ অলুক্ষ! ধন্মকামাঃ ভ্যঃ। যথা 
তে তত্র বর্তেরন। তথ তত্র বর্তেথাঃ। এষ 
আদেশঃ। এষ উপদেশঃ।| এষা বেদোপনিষ। 
এতদনুশাসণন। এবমুপাসিতব্যমৃ। |] 
(তৈত্তিরীয়োপনিষদ ১১১৩) 
যদি তোমাদের আচারাদি লক্ষণে কিম্বা! কর্্মাদিব্যবহারে 
কোন প্রকারে কখন কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে তাহার 
অপনোদনেক্ জন্য অক্জুরকীমা, বিচারক্ষম, ধর্শশীল, স্বার্থে কি 
পরার্থে অভিযুক্ত ব্রাহ্মণাদির সমীপে গ্রমন করিবে! এবভূত 
বিদ্যাবৃদ্ধ ব্রাঙ্গণাদির সেবা শুশ্রধাদি দ্বার! তাহাদিগকে সতত 
পদ্িতৃঞ্ত কিরিবেএবং তাছাদেরই নিদেশমত উপাসনাদি তাবৎ 
ধদ্ সম্পা্ধন করিবে। ইহীরাই প্রক্কৃত মহাজন এবংবিদ্যা- 
বৃদ্ধ। বয়োকনি্ট হইলেও ঈদৃশ বৃদ্ধের অহ্দয়ণই প্রকৃত বৃদ্ধ 
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ব্যবহারানুমরণ। ইহাই কর্ত্বোপরমের প্রশস্ত সৌপান। জ্ঞানের 
দ্বারম্বর্ূপ, মোক্ষের ব৷ তত্বদর্শনের রাজপথ। ইহাই ঈশ্বরাজ্ঞা 
এবং সমুদায় বেদবেদাস্তের চরমসিদ্ধান্ত। অতএব ঈদৃশ বিদ্যা- 
বৃদ্ধ ব্রাক্ষণদিগের অন্ুদরণ করিতে কদাপি বিস্বৃত হইও না। 
শিষ্য--দৃট হইতে অদৃ্ সিদ্ধি হয় কিনা? অর্থাৎ দুষ্ট 
মুর্তীদি দেখিয়! অৃষ্ট এবং অমূর্ত পদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে 
কিন? সংক্ষেপতঃ সাকার দেখিয়া নিরাকারের ধারণা হয় 
কিন? 
গুরু_-নৃষটাঙ্চাদৃষট দিদ্ধিঃ অর্থাৎ ্ হইতে অদৃষ্টের সিদ্ধি 
হইয়। থাকে, এই ন্যায়ের বশবর্তী হইয়া যদি তুমি বল যেছুৃষ্ট 
মুর্তাদির দ্বার অদৃষ্ বা অমূর্ত পদার্থের উপলব্ধি হইতে পারে, 
ক্ষেপতঃ মাকার দেখিয়। নিরাকারের ধারণ! হইয়! থাকে। 
কারণ লোকে এপ্রকার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তেরও সঙ্ভাব লক্ষিত হই- 
তেছে। যেমন রামের বৃদ্ধাঙ্ৃ্ঠ দেখিয়া রহিমের নিরাকার 
ক্রোধবৃত্ির উদয় হইতে দেখ! যায়। হুন্দরী স্ত্রী দেখিলে 
কামুক পুরুষে নিরাকার কামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। 
স্থতরাঁং সাকার নিরাকারের বা মোক্ষের ঘ্ারশ্বরূপ--পরম্পর। 
কারণ। একথ। বলিতে পার না। ইহা সঙ্গত নহে, কেন? 
তাহ! বলি শুন। এসমুদরায় স্থলে পুর্ণভৰবে পুর্বাভ্যাম বা 
পূর্বাবগতির আভাস অভিব্যঞ্জিত হইতেছে । যে কখনও 
কামিনী সুখ সন্তোগ করে নাই, বা যাহার চিত্ত হইতে অনুষ্ঠান 
প্রভাবে তঘিষয়ক সঞ্চিত সংস্কার এককালে ধিদুরীত হইয়া 
গি্লাছে;-ভর্জিত,বীজবৎ প্ররোহ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, যে 
॥ আজীবন শ্রন্নচর্ঘয' ব্রতাঁবলম্বন করিয়া আাছে, সংক্ষেপতঃ,, 
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ঘাহার শুক্র ধাঁড়ু স্থিরত্ব লাঁত করিয়াছে, যিনি উ্ধারেতা হইয়া- 
ছেন, কামিনী সন্দর্শনে কদাপি তাহার কামোদ্রেক হইতে 
পাঁরে না৷ মহাভারতীয় “খব্যশৃঙ্গ' এবং “গুকদেব* আখা1- 
স্লিকাঁই ইহার দীপ্যমান প্রমাঁণ। উলঙ্গ যুবক গুকদেব ভগবদ্‌ 
প্রেমে বিভোর হুইয়! একাকী যা্ৃগীচ্ছু চলিতেছেন, পথিমধ্যে 
জলক্রীড়াসক্ত নগ্রস্ত্রীগণ তাঁহাকে দেখিয়া কিঞ্চিন্নীত্রও লজ্জিত 
হইল না, দেই নগ্াবস্থাতেই ক্রীড়া করিতে লাগিল। বরং 
তদ্‌পশ্চাদগাঁমী বক্কোবৃদ্ধ পিভা ব্যাসকে দেখিয়া! সকলেই সন্ত্রস্ত 
ভাবে স্বস্য বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিল । অতএব বলিতে 
হইতেছে যে বৃদ্ধাঙ্ুষ্ঠ দর্শনের পূর্বসঞ্চিত প্রলীন সংস্কার আজ 
সুবিধা হেতু স্্তি পাইয়। রহিমের ক্রোধ উৎপাদন করিয়াছে। 
কিন্ত ভ্ঞানীন্যাসীর পক্ষে ইহা “সোণার পাথরবাটা”, বিশেষ। 
তাহার ইহাতে ক্রোধ হয় না। অতএব বল! যাইতে পারে ষে 
নিরাকার,বা অধিষ্ঠান সত্বযর সংস্কার চিত্তক্ষেত্রে সজ্ঞুনে ব 
বিশুদ্ধ মনে একবার আহিত না হইলে চিত্তে তাহার স্মৃতি 
থাঁকিতে পারে না! । স্মৃতির অভাবে স্মরণ হয় না, স্মরণের 
অভাবে মূর্ভ, পদার্থের দর্শন. সত্ত্ব গ্রতিতীতে, তব নিরাকারের 
ভাব কদাঁপি, আদিতে পারে না॥ অসৎ মুর্তভাবই আসিবে । 
সুতরাং ধূর্ত. দেখিয়া*বখনও অনুর্ত দর্শন হইতে পারে না। 
শিষ্য--আচ্ছা, তাঁবের দ্বারা পাষাণাদি মুর্তিকে ঈশ্বর বোধে 
ধারণা, করা উচিত, এ কথা ত বলিতে পারি? কেমন? 
ও -_-ভবেহি বিদ্যতে দেব এই ন্যান়্ের, বশবর্তী হইয়া 
“যদি ভুমি তাহাই বল, তাহা কতদুর সঙ্গত দেখা যাউকু। অত্ত- 
নিরচেচ্ছার নাম ভাব। শুদ্ধ ও মলিন ভেকে ইহা সিবিধ। 
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খে পদার্থ ষেমদ তাহাকে ঠিক সেই মত দেখার নাম শুদ্ধ বা 
প্ররূৃত ভাবনা, নচেৎ মলিন ভাবন1, অভাবনা ব1 অজ্ঞান। 
অনে কর তুমি ত ছুঃখের ভাবনা ন1 ককিয়। সর্বদাই সুখের 
ভাবনা করিয়! থাক, অর্থাৎ ছুঃখ না হইয়া আুখ হউক এই 
তোমার নিগৃচেচ্ছা। কিন্ত কি আশ্চর্য সুখের পরিবর্তে দুঃখ 
আসিয়াই উপস্থিত হয়। অপিচ তুমি ভ্রমেও একবার মৃত্যু- 
ভাবনা কর কিন। সন্দেহঃ অথচ মৃত্যু অতর্কিত ভাবে আসিয়া 
তোমাকে গ্রাম করে। অন্ধ ব্যক্তি নেত্র ভাবন। দ্বারা ত 
চক্ষুয্ান, হয় না? শুভাহ্ষ্ান করিবে না, অথচ শুভফল 
প্রাপ্তির প্রত্যাশা রাখ। অশুভানুষ্ঠান করিবে, অথচ তদ্ফলো- 
পতোগে প্রস্তত নহ। এত বড় বিষম সমস্যা! মলিন ভাঁবকে 
শুদ্ধ কর, জন্মজন্মাস্তরীন সঞ্চিত সংস্কার অজ্ঞান শৈত্য প্রভাবে 
ঘ্বৃতাদিবৎ ঘনীভূত হইয়! গিয়াছে । জ্ঞানাগ্নিরপ তাপ সংযোগে 
তাহাকে ক্রমে ক্রমে দ্রবীভূত করিতে চেষ্টা কর, ক্রমে বিদ্রী- 
বিত হইয়। হুক্মাকার ধারণ পূর্বক এককালে অন্তহিত হইয়] 
যাইবে । বৃক্ষনাশে তচ্ছায়া! নাশবৎ মূলাজ্ঞান নাশে সঞ্চিত 
সংস্কার রাশি বিদুরীত হইয়। ঘাইবে। তখন বিশুদ্ধসত্ব হইবে। 
ইহাকেই ভাব-শুদ্ধি কহে। চিত্ত তখন নির্বাতদীপকলিকাবং 
কলনশৃন্য হইয়া হুম্ম সংস্কারাকারে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিবে। 
ঈদৃশ ভাবেই দেই নিফল দেবের সাক্ষাৎকার লাত হুইয়। 
থাকে । * ঈদৃশ বিমল হ্ৃদক়গগণে আত্মা স্ব্বং প্রকাঁশিত 
হয়েন। আর এতস্ভৃত শ্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নামই “তত্ব- 
সি 


চি 








ধ জরি শুসাদেন বিশুদ্ধ সত্ব ততন্ততং পশ্যতে নি্ষলং ধ্যায়মান । 
(যুগকো'পনিষদ ৩১৮) 
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দর্শন, আত্ম বা! ব্রহ্ম সাঁক্কাৎকাঁর*। তখনই “ভাবে হি বিদ্যতে 
দ্বেব” এই উপদেশ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদিত হয় অর্থাৎ 
ঈদৃশ ভাঁবাপন্ন হইলেই £সই পরম দেবের লাক্ষাৎকার লাভ 
হয়, ঈদৃশ.অনন্থাঁয় নিজের স্থূল দেহেরই বিস্মৃতি উপস্থিত হয়, 
পাষাণাঁদি বহির্পক্ষের দেবের ধারণ! ত দুরের কথ! । পরম 
দেবের দর্শনে পাষাণাদি দেব অদেব হইয়া! ম্মুতির অতল তলে 
বিলীন হইয়! যায়| তাই সাধকচুড়াষণি রাঁমপ্রধাদ বলিয়াছেন, 
“সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্তে পারে? । 
রলা বাহুল্য যে ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইলে উপতাপী অন্ুপতাপী হয়, 
বন্ধ অবদ্ধ হয়, অন্ধ চক্ষুম্মান হয়, ছুঃখী চিরস্খী হইয়া যায়।* 
অন্বত্ব, থপ্জত্ব, জড়ত্ব, দুঃখিত্বাদদি দেহধর্্ম এবং চেতনত্ব, বিশুদ্ধ- 
ত্বাদি আত্মধন্্। এই উভয়বিধ ধর্ম সত্যানৃত্যের বিশিশ্রণবৎ 
ভ্রীবাখ্য চৈতন্যে আরোপিত হুইয়। রক্িপ্রবৃবিষ্ট লৌহ পিও 
তুল্য তাদাত্ব্য লাভ করিয়া এক ভুইয়া থিক়াছে। অর্থাৎ যেমন 
লৌহ্ৃপিও অগ্নি সংযুক্ধ হইলে লোকে সাধারণতঃ বলিয়া,থাকে 
যে লোহাখান আগুণ হুইবাছে। বাস্তবিক কি লোছাখান 
আ্ণ হুইয়াছে ? কখনই না। লোহা যে মে লোহাই আছে, 
তবে অগির অনু প্রবেশ হেতু তাহা! অগ্থিবৎ দেখাইতেছে মাঁজ। 
সমল অমল হইয়াছে, অপ্রকাশ ম্বপ্রকাশ হইয়াছে। তাই 
লোকে অন্তানতাবশতঃ একের ধর্ম অন্যে আরোপ ক্রিয়া বলি- 
তেছে লোহাখান গুণ হইযাছে। বল! বাছলা ফেস্থুলদেহ 

এবং তদস্তরবর্ভী চৈতন্ত-__ব্যাপ্য ও ব্যাপক ও এই মতে তাঁদাত্ময 


++ ছাথধ যর আত্ম! নস সেতুঃ শ্* * এতং সেতুং তীত্বহ্বঃ দল নক্কো 
দুেতি বিদ্ব), ন্ হিদ্কো তবত্যুগ্তাপী দ্ধ দুথতাগী ভখন্তি। 
(ছান্দোগ্যোপনিহদ ৮61৮৭) 
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শাঁত করিয়া এক হইয়া গিগ্াছে। তাই জীব কোঁষকারবং 
পরিছিন্ন হইয়া! আপনাকে সাঁড়ে তিন হস্ত প্রমাণ বলিয়া মানি- 
ডেছে। সিংহ এড়কত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। বৃহৎ ক্ষুদ্র হইক্াছে। 
অমল সমল হইয়াছে । পতন, জড় চেতন উভগ়্াজ্ক হইরা 
পড়িগ়াছে। * ঈরশ সমল তাবে কি আর অমল দেবের 
সাক্ষাৎকার লাভ হয় ? এই জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন'যে “দেবো- 
ভূত্বা দেবং যজেৎ”। আগে দেবতার গুণসকল শরীর দির 
অজ্ঞন করিতে শিখ--ভূঁতশুদ্ধিকর--ওপাঁধিক আমি ভুলিয় যাঁও 
সড়কত্ব আরোপধর্শ বলিয়া বুঝ-সংক্ষেপতঃ দেবভাবাপন্ন 
হও, তবে দেবষজন কর, সফলকাম হছইবে। নচেৎ অন্ুয- 
তাবে কি কখন দেবযজন হয় 1 না সে যজনে প্রাণারামের 
আরাম (আনন্দ) মিলে ? তাই বর্তমান সমাজের এত ছুরাবস্থা! ! 
ধেমন ব্রত তেমনি দক্ষিণা! বিবেক বিন বৈরাগেযর উদয় হয় 
না। বৈরাগ্য বিনা অধ্যাত্ম বা অক্ষরবিষয়ধিজ্ঞানের আবির্ভাষ 
হয় স্টু। এবং অক্ষরবিষয়বিজ্ঞানের অনাবির্ভাবে শাস্তি 
আঁশ নুদূর পরাহত। সেই শান্তি বা ছুঃখঅসম্ভিন সুখ 
প্রাপ্তির আঁশয়েই সকলে বর্ম করিয়। থাঁকে। একটা কর্দ 
কলিয়] তাহাতে শান্তি না মিলিলে তাহা ত্যাগ করিয়া আর 
একটী গ্রহণ করে ইত্যাদি প্রকার ত্যাঁগ ও গ্রহণাখ্বক কার্ধয 
করিতে করিতেই আমু শেষ হইয়। যায় তথাপি তাহাদের 
অন্বিষ্টবিষয়--শান্তি প্রাপ্ত হয় না। অথচ একবার ভাবেন! বা 
.ভাঁবিবার অৰকাশ কি সৌভাগ্যও উদ্নয় হয় না, যে, ষে প্রাণা- 
ভিনলেিটিনিটিিটিযিতীিটিরি তির িিিিটিনিতি উস রর জীল বিটি রিনি ভিন | রি 


* বুদ্ধ গুধেনাত্ম্ড'ণেনচৈব আরাগ্রমাপ্রোহপা বরোহপি দৃষ্টঃ | 
( খেতাখতর্!পনিবদ ৫৮) 
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রামের শান্তি আমর! অন্বেষণ করিতেছি, তাহা! কোথায় আছে? 
গৃহটীতপদার্ধে কি অনুষঠিতকর্শে ? .না অপর কোন সত্বায় ? 
অবশ্য কোন পৃথক দুঃদর্শ অনন্ুভৃত অলৌকিক সন্ধায় তাহ! 
বিরাজমান আছে সন্দেহ নাই, নচেৎ এতদিন তাহ! লোক- 
সাধারণের-_কম্খীমাত্রেরই আয়ত্বাধীন হইয়া! বাইত । কিন্তু তাহ! 
হইবার যে নাই। এইজন্য ভগবান কপিলদেব বলিয়াছেন-.. 
ছুঃখান্দ,$খ জলাভিষেকবহ ন জাড্য বিমোক্ষঃ | 
(সাংখ্যদর্শন বিষয় অধ্যায় ৮২) 

ছংখ বহুল কর্মের ছুঃখ বহুল ফল। ইহ1দ্বার পিছুঃখরূপ 
মুক্তি লীভ হয় না। শীতজড় ব্যক্তি যেমন স্নানদ্বার1 শীত' 
জাড্য দূর করিতে পারে না, প্রত্যুত অন্যরূপ জড়তা (শীতরেশ) 
প্রাপ্ত হয়, ভোগকরে, কন্ী পুরুষেরাঁও সেই মত কায়ক্লেশাদি 
নিবিধ ছুঃখ স্বীকার করতং, হিংসাদি দোষছু্$ আহ্ুশ্রবিক 
কর্মানদির অনুষ্ঠান দ্বারা ফেণতুল্য ক্ষণভঙ্কুর সুখ বা ছুঃথের 
প্রকারাস্তর মাত্র প্রান্ত হয় । যে দুর্র্শ শাশ্বত-সতবায় প্রণারাষ 
শাস্তি বিরাজিত তাহ? ব্রহ্ম পদ্ার্থ। সেই দুর্দশ” ঈগ্দীততমকে 
সন্দর্শন কর-আলিগন কর--তন্ময়ত্ব লাভ কর। অভীইসিদ্ি 
হইবে। চিরশাস্তিময় হুইস্তা যাইৰে। ইহারই নাম পতত্ব- 
দর্শন” ইছাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। তাই মহর্ষি মন্জ 
জীবের কল্যাণার্থে ধলিতেছেন__ 

ঘথোক্ঞান্যাপি কম্মাণি পরিহায় দিজোত্মঃ 
আত্ঙ্ঞানে সমে চ স্মাদেদাভ্যাসে' চ যত্্রবান 


ঞতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রা্ণস্য বিশেষত৪ |. 
(মন্ুম্রতি ১২৯২--৯৩) 
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শীস্ত্রোজজ অগিহোতাদি আশ্রম কর্ম সকল সকৃষানুষ্ঠান বার! 
পরিত্যাগ করিয়! আত্মজ্ঞানে মনোনিবেশ কর, কেনন! এই আত্ম- 
জ্ঞান সকলের, বিশেষতঃ ত্রান্ষণাদির জন্ম সাফল্যের--কতককৃতা 
হওনের একমাত্র কারণ। অন্য কোন প্রকারেও সেই ব্রাঙ্মণ- 
দ্িগ্ের কর্তব্যের সমাধান হয় না--তীহার] কতক্কৃত্য হইতে 
পারেন না। অতএব বল! ষাঁইতে পারে ষে পতত্বদর্শন* 
মন্ুষ্যের সমস্ত কর্তব্যের সমাধাঁনপর্ধযাবস্না। ইহাই পরম 
নিষ্ঠ1, ইহাই পুরুষার্থ এবং কর্তব্যতান্ত। 

শিষ্য-_শুনেছি ষে বেদে এক ব্রহ্দই সকলের উপাস্য এৰং 
সম্ভজনীয়” দেবতা বলিয়া লিখিত আছে, তবে জল মৃত্তিকাঁদি 
স্কাবর পদার্থসমুহকে দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করিবার বিধি 
ব্যবস্থা হইল কেন ? তবে বুঝি বেদে জড় ও চেতন এতদ্ুভয়েরই 
উপান্না ব্যবস্থা লিখিত আছে ? 

গুক--কেবল ব্যবহারোপযোগীত্ব এবং পরমার্থপ্রকাঁশত্ব 
হেতুই এবন্প্রকার বিধি বিহিত হইয়াছে, মুলে কিন্তু এক ব্রন্ধই 
মকলের উপাস্য দেবত1। সবিশেষ বলি শুন--শ্রুতি বলিতেছেন 


তমেবভাম্তমন্ুভাতি সর্ববং তল; ভাসাসর্বমিদং 
বিভাতীতি । | 
(মুগডকোপনিষদ ২৯) 


হে ত্রহ্ষণত আপনি স্বপ্রকাশ, আপন্বার জ্যোতি প্রাপ্জ 
হইয়া নিখিল জগৎ (অন্থভাতি) পশ্চাৎ প্রকাশিত হয়। ইহা 
দ্বারা নিশ্চিত হইতেছে . যে চৈতন্যই জগতের বাস্তবন্ধপ, সেই 
চৈতন্য দ্বারা! জড় জগৎ (বিবর্তাকারে) উত্তাসিতস্মতএধ জড়- 


বর্গকে উপেক্ষা করিয়। আদি ভাসমান বাক্তব চিন্মাত্র ববপের* 
ষ্ঠ 


৬২ তত্ব-দর্শন ! 


অনুধ্যান কর। সুবর্ণকার যেমন স্বর্ণ বলয় নির্মাণ কালে 
বলয়ের আকারাদি উপেক্ষা করিয়া! বর্ণের দ্রিকেই-_বংফলনে 
লক্ষ্য রাখে; তুমিগ্ড সেইমত তাবৎ জড়বর্গ উপেক্ষা করিয়! 
তাহাদের অস্তিত্ব উপলন্ধির--রংফলনের মুল কারণ চিন্মাত্ত 
ভাঁবনাঁয় মনোনিবেশ কর। সেই রংফলনের মুল কারণ 
চিন্নাপ্রভাব তোমার চিত্তে যাবৎ নিশ্বাসাদিবৎ শ্বাতাবিক ন। 
হয়, তাবৎ তাহাতেই পুনঃ পুনঃ চিত্ত সংস্থাপনে যতুপর হও, 
তখন বুঝিবে যে চিৎই স্বীয় রূপ বিস্তার করিয়।--রংফলাইন্! 
নিখিল জগতের কল্পিতাধিষ্ঠান ব। উপাদানকারণ ব্যপদেশে 
স্বাবরজঙগমাকাঁথে সদা ভাসমান। অবশ্য এ দর্শন বছু অনুষ্ঠান" 
পর এবং প্রভূত সুকৃতি সঞ্চয়ের পরিচায়ক। এবং গুর করুণ?" 
লঙ্ধ। স্তরাঁং সেই চিৎ ব্রন্দের বা সমষ্টি কারণের উপাসনা 
করিলেই অখিল জগতের উপাসনা করা হয়। অথবা অখিল 
জগতের স্থাবরজঙগম বাষ্টিভাবে উপাসিত হইলে তাহাও প্রকা- 
খ্ান্তুরে তীহ্ারই উপাসনা, তবে ইহ? রাজপথ নহে। প্রকাণ্ড 
কাঁগড ও শাখাগ্রশাখ। বিশিষ্ট বৃক্ষ, বৃক্ষ দৃষ্টিতে এক--অভেদ 
কিস্ত শাখাপ্রশাখাদিতে বিভেদ--বছু। সমটিঅঙ্গী বাডিঅঙ্ক 
হইতে ভিন্ন নহে, ব্যতিরিক্ত ও নহে-_-অনন্য। অঙ্গ নিরপেক্ষ 
হইয়। প্রত্যঙ্গ, অথব। অধিষ্ঠান নিরপেক্ষ হইয়া প্রত্যধিষ্ঠান কখন 
অবস্থান করিতে পাবে না। কাধ্য কারণ হইতে কদাপি ভিন্ন 
হইতে পারে না। পরিণমমাথ কার্ধ্যের বছত্ব উপলদ্ধি হইলেও 
পরমার্থতঃ কারণ এক। মৃত্তিকা নির্মিত ভাঁবৎ পদার্থ ছড়ি, 
কলর্সি, লব, মাল্না ইত্যাদি) পরম্পরাঁপেক্ষায় ভিন্ন, কিন্তু 
শ্বৃতিষাপেক্ষান় এক--অতিন্ন। যেমন জলোথ ফেখ, বুষবুদ্াদি, বুদ 
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ধুদাদি টৃষ্টে বিভেদ--অনেক, কিন্তু জলাঁপেক্ষায় এক--অতেদ । 
এখানে মৃত্তিক] ও জল বস্তস্থানীয়, পারমার্থিক সত্য কিন্ত 
কলস ও ফেনাদি ব্যবহারিক সতা--অবস্ত্। সেইমত সুর্ধ্য, চন্দ্র, 
আকাশ, বাধু, বৃক্ষ, বনস্পতি, পাহাড়, পর্বত, গে, মনুষা ইত্যাদি 
শরীর বা উপাধিবশাৎ কার্ধ্য দৃষ্টে পৃথক্‌ পৃথক হইলেও কারণ 
দৃষ্টে এক-_ অভেদ। সুতরাং সর্বাধিষ্ঠান সচ্চিদীনন্দময় অদ্গ্ক 
ব্রক্ষই একমাত্র বস্ত। তদতিরিক্ত সমুদায় অবস্ত । ব্যবহার ব1 
ংসাঁরচক্ষে সেই অবস্তসকপই সদ্‌বাঁবস্ত বলিয়। বোধ হয় । 
কিন্ত উপঠধি বা! শরীর আছে বলিয়া বস্তর সত্যত্ব প্রতি- 
পাধিত হইতে পারে না) কেননা উপাধি সকল নিরবকাশ 
বিধায় এবং অজ্ঞান হেতু প্রত্যুপস্থাপিত ব! প্রতীত হওয়ায়, 
ব্যবহার কালে সত্য বলিয়া বোধ হয় পরমার্থতঃ সত্য নহে 
মিথ্যা । (000 08506 0৩ ৪৪10 0 53156 090899 10 
867)000 1901 %00$090 60110715 9818691759 ) অতএব 
উপাধি*্ব শরীর জনিত পদার্থের নানাত্ব ও সতা নহে+ 
বৈদিক খষিগণ এই কার্য কারণের অনন্যত্ব. পূর্ণভাঁবে অবগত্ত 
হইয়াছিলেন, তাই তাহারা ভগবদপ্রেমে-বিভোর হইয়! কখন 
সুর্য্যকে, কখন জলকে, আবার কখন বা বনম্পতিকে বেদ মধো 
ব্হ্মতাঁবে উপামনা করিয়! গিয়াছেন। অতএব সিদ্ধ হইতেছে 
যে দেবতা মূলতঃ এক--পরব্রহ্ম। আপেক্ষিকতঃ বছ--স্থাবর- 
জঙজমাত্মক নিখিল কাঁর্যযভূত। সুতরাং দেবতা সাকার, দেবতা 


* উপার্ধি নিমিততস্য বস্তবধর্থতান্ুপপন্ধেঃ । নিরব্ক্ঠশত্বাদুপ্তাধিগাং 
ব্যবহারিক বত্ত্েহপি ন তাত্বিকত।। ইতশ্চ নোপাগিকৃত নানাত্বদ্য সত্যতা ।, 
নতৃ বস্তবুত্তেন বিকারোনাম কশ্চিদত্তি। 

( বেদান্ত ঞ্াধো শঙ্কর। রি 
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নিরাকার, আবার ন! সাকার, না নিরাকার। তাই ভন্ষ সাধক 
রামপ্রসাদ বলিয়াছেন-_-“সাকার, নিরাকার, ককার, সবাকার- 
কার ?” আচ্ছা, দেবতা সন্বন্ধে মহর্ষি যাজ্ডবন্ধ্য এবং বিদগ্ধশাকলা 
এতদুভয়ে যে কথোপকথন হুইয়াছিল সেই পুরাতনী আখ্যা* 
ক্লিকাটা তোষায় বলি শুন *। শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তগবন্‌, সমুদায়ে দেবতা সংখ্যা কত? যাজ্ঞবন্ধ্য তদৃত্বরে বলি- 
লেন ৩৩টী, আঁবাঁর বলিলেন ৬্টা, আবার বলিলেন ৩টী, শেষে 
বলিলেন ১টী। পুনশ্চ জিন্ঞাসা করার পর বলিলেন দেবতা 
৩০৯টা, ৬**টী। ৩ হাঁজার ইত্যাদি। এইজন্য বেদে এক 
দেবতা, এইজন্যই বেদে ৩৩টী দেবতা। এইজন্য হাজার দেব- 
তার উপাসন! প্রথা বেদমধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়৷ থাকে। অতএব 
সুক্ষ দুটিতে দেবতা একের অধিক নহেন, সে এক পরমাত্মা-_ 
একমেবাদ্ধিতীয়ম্। এই পরমাত্মার মহৎ শ্বর্ধযাদি বা বিভূ- 
ত্যাদি প্রখ্যাঁপনার্থ তিনি এক হইয়াঁও ইন্দ্রাদি দ্বেবতারপে 
বেদে উপাসিত হইয়াছেন ।+ বেদ ব্যাখ্যাত। আচার্য; সায়গ, 
উবটু এবং যাস্ক প্রভৃতি সকলেই এক বাক্যে এই কথাই 
বলিক্নাছেন। যথা 
মহাভাগ্যাদ্দেবতয়। এক আতা বহুধাস্তয়তে । 
একস্যাতবনোহ্‌ন্যে দেবাঃ প্রত্যন্দানি ভবস্তি ॥ 
(নিরুক্ত 48 ৯ 
পরমাত্ম! সর্বশক্িমত্বাদি বিশেষণে বিশিষ্ট বলিয়া এবং সর্বা- 
বেদে এক অদ্বিতীয় অসহায়, সর্বব্যাপী ইত্যাদিরূপে সতত 


++ বুহদারগ্যকোপনিবদ--( ৩।৯।১ ) দেখ । 
+ সবিশেষ “বেদ ও দেব” শীর্ষক পুস্তকে “দেবতা ধ্যায়” দেখ। 
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হওয়ায় উহার সমীপে অনা কেহ দেবত। বলিক্বা গণ্য হইতে 
পায়ে না। অন্যান্য গৌপ দেবতাগণ এই অদ্বিতীয় পুরুষের 
অঙগপ্রত্যঙগ স্বরূপ । 


অকৃত্রিমমনাদ্যন্তং দেবনং চিচ্ছিবং বিছুঃ | 


তদেব দেব শব্দেন কথ/তে তৎ প্রপুজয়ে॥ 

€ যোগবাশিষ্ট ৬২৯।১২১ ) 
অকৃত্রিম অনাদি অনস্ত নিরতিশয় আনন্দরপী সেই চিত 
কেই বুধগণ দেব বলিয়৷ জানেন। লোকে তাহারই পুজা 

করিয়। থাঁকে। 

আট্মৈব দেবতাঃ সর্ববাঃ সর্ববমাত্মন্যবস্থিতমৃ । 

(মনুস্থৃতি ১২১১৯) 
পরমাত্মাই একমাত্র মুখ্য দেবতা । এই মুখ্যদেবে ব্রহ্মাশুক্ত 
নিখিল গৌণ দেবগণ অবস্থান করিতেছেন। এইজন্যই বেদে 
কখন নুর্ধ্যকে, কখন ইন্ত্রকে, কথন ব1 অগ্নিকে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম- 
রূপেস্তিব করা হইয়াছে । অগ্নি বা ইন্দ্রাদি ভিন্ন দেবত1 নাই, 
ইত্যাদি প্রকারে তাহাদের বিভূতি কীর্তন কর! হইয়াছে । 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষ মূলার এই বিষম রহন্য উদ্ভেদ করিতে 
গিয়া) বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে “বৈদিক 
খধিগণ কি একেশ্বরবাদী কি বহুঈশ্বরবাদী, ছিলেন ? তাহার! 
সচ্চিদানন্দ তরঙ্গের উপাঁপক ছিলেন কি অফেব মুর্ভাদির পুজা! 
করিতেন ? কিছুই স্থির করা ষার ন11”% এখন কথা হইতেছে 


স্পিন জীপ দিপা 
* 106 12100011628 0080 80৫ পেত ০: 19115 
£70131 0217, 
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ধে, সাহেব প্রকৃত মর্ম অবগত ন! হইয়া এপ্রকাঁর অনভিজ্ঞতা 
প্রকাশ করিয়াছেন, কি প্রকৃত মর্দমাবগত হইয়া সাধারণকে 
বিচলিত বা বিভ্রষ্ট করিবার অভিপ্রায় অনভিজ্ঞতাঁর তা করি* 
যাছেন ? তাহ! তিনিই বলিতে পারেন। বল! বাহুল্য যে বেদ. 
দির আভাঁদ লইয়! পরতঃ প্রমাণ পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে সেই 
সচ্চিদানন্দময় ব্রন্মই বিভূতিব্যপদেশে কালী, ছুর্গা, হরি ইত্যাদি 
বিবিধ নামে আখ্যাক্িত হুইক়াছেন, সুতরাং কালী, দুর্গা, হরি 
ও ব্রহ্ম অভেদ। প্ররুত পক্ষে তাহার কোঁন নাম নাই। স্ত্রীত, 
পুংস্ব বা কীবত্ব কিছুই নাই। এই সমুদয় শরীরধর্ম।। তিনি 
অশরীরী, সুতরাং তীহাতে এ সমুদ্বায় কিছুই সম্ভবেনা। নাম 
মাত্রেই আপেক্ষিক, পরিচ্ছন্ন, সুতরাং মাঁয়িক। তাহার 
অশেষ বিভূতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণিত ও স্তত হইবার জন্য সেই 
একই পদার্থ ব্যঙ্টিভাবে নাঁনানাপ্ে বন প্রকারে অতিহিত হইয়া- 
ছেন, সুতরাং কালী, দুর্গা, হরি প্রণৰ্বৎ সমষ্টিভাবে একব্রন্মেরই 
বাচক। পৃথক নহে। তাই রাঁমপ্রপাদ বলিয়াছেন_«এবার 
কালীর নাম বর্গ জেনে ধর্মকর্ম সব ছেড়েছি” । যাহারা বলে 
যে আর্ষ্যের প্রথমে কূর্ধ্যা্দি তৌতিক পদার্থকেই দেরতা বোধে 
আরাধনা করিত, ক্রমে ঈশ্বর জ্ঞান পরিস্কূট হওয়ায় বহুকাল 
পরে প্রকৃত পরমেশ্বরের ব্রেদ্ধের। উপাসনা করিতে শিক্ষা 
করিয়াছেন, তাঁহারা এবং তদনুসরণকারীর। নিতান্ত ত্রাস্ত, 
কেননা, বেদৌক্ত রীত্যানুসারে স্ষ্টির প্রারস্তাবধি আজ পর্য্স্ত 
আর্ঘ্যমত্রেই, অগ্নি, বাধুং বরুণ, কুর্যা ইত্যাদি নামে সেই এক 
অদ্বিতীয় পরম ত্রদ্দেরই উপাসন| করিয়। থাকে। যথা-- 
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তদেবাগ্রিষ্তদাদিত্যন্ত বায়ু স্তছুচন্দ্রমাঃ। 
তদেব গুক্রং তদ্বদ্ধ ত1 আঁপঃ স প্রজাঁপতিঃ ॥ 
( যজুব্বেদ ৩২১) 
হে অগ্নিব্রন্বণ, (অগ্ির্বৈ ব্রহ্ম--শতপথে) আপনি জ্ঞানম্বরূপ 
'্বপ্রকাশ এবং সর্বোত্তম বলিয়া আপনার নাম অগ্নি। আপ* 
নার কদাপি বিনাশ নাই আপনি স্বপ্রকাঁশ বলিয়! আপনাকে 
আদিত্য কহে (সর্বমাদদনাযস্তি)। সমস্ত বিশ্বের ধারণ কারণ, 
অনন্ত বলশালী এবং প্রাণের প্রাণ বলিয়া আপনি বায়ু নামে 
অভিহিক্ত ( বাযুৈব্রক্-_শতপথে )। স্বয়ং আনন শ্বরূপ এবং 
পরমানন্দ প্রদান কর্ত1 বলিয়া আপনার নাম চক্ত্রমা (যশ্চনার্তি 
চন্দয়তি বা)। আপনি সর্বব্যাপক এবং নিখিল জগতের বীজ- 
উত অব্যারুতাবস্থায় অবস্থিত বলিয়া আপনাত একটা নাম 
আপ (আপ এবেদমগ্র আন্থুঃ )। আপনি বিশুদ্ধস্বভাৰব এবং 
শরীরস্থ শুক্রের ন্যায় নিখিল জগতের সারভূত পদার্থ (রস বৈ 
সঃ) বলিয়া আপনাকে শুক্র কহে এবং স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বের 
জন ও পালন কর্তী বলিয়। আপনিন প্রজাপতি । 
এতমেকে বদস্ত্যগ্রিং মনুমন্যে প্রজাপতিমৃ। 
ইন্দ্রমেক পরে প্রাণমপরে ব্রহ্ম শাখবতমূ ॥ 
( মগ্গুস্থৃতি ১২১২৩) 
ছে গ্রভে1, আপনাকে কেহ অগ্নি বলে, কেহ মন্নু কহে, 
কেহুব1 প্রজাপতি বলিয়। আখ্যাত করে। পর কেহ কেহ 
আপনাকে ইন্দ্র, প্রাণ এবং ব্রহ্ম ইত্যাদি নমৈও অভিহিত 
করিয়া গ্লাকে। * 


৬৮ তত্ব'দর্শন। 
বামদেব খষি গর্ভস্থ হইয়াই বলিয়াছিলেন -* 
গর্ভেন্ু সন দ্বেষাম বেদমহৎ দেবানাৎ 
জনিমানি বিশ্ব * প্র ক্ষ &% 
( এতরেয়্ আরণ্যক ৫81৫ ) 
আমি ইন্্রাদি দেবগণের অখিল জন্মবৃত্তাত্ত আমুপূর্ধ্বিক 
অবগত হুইয়াছি। ইন্দ্রাদি সমুদাক় দেবগণ পরমাআদেব হইতে 
সমুৎপন হইয়াছে, সুতরাং তাহারা সকলেই নেই মহাঁদেবেরই 
শক্তির ভিন্ন ভিন্ন স্ফ,রণ বিশেষ। 
এক্ষণে দেব শব্দের ব্যাকরণ ঘটিত অর্থটাঁও দেখা যাউক। 
দেব শব্দ দিব.+অচ, প্রত্যয় দ্বার! সিদ্ধ হইয়াছে। এবং দেব 
শব্দের উত্তর “তল্‌” প্রত্যয় করিয়া দেবতা পদ সিদ্ধ হইয়াছে । 
(দেবাত্তল্--পা ৩১১৩৪) অতএব দেবই দেবতা। পুজ্যপাদ 
আশচার্ধ্য যাঙ্ক দিব. ধাতুর ১০ প্রবণ অর্থ নির্দেশ করিয়াছেন 
যথ। (১) দ্যুতি; €২) ক্রীড়া, (৩) জিগিষা, (8) ব্যবহার, €৫) স্তৃতি, 
(৬) গতি, (৭) হর্ষ, (৮) মদ, (৯) নিদ্রা এবং (১০) কান্তি ।"অপিচ 
আচাধ্য যাস্ক আরও বলেন যে, 
দেবে। দান! দ্বীপনদ্ব। দ্যোতনদ্বা ছ্যুস্থানো 


ভবতীতি ব1। 
( নিরুক্ত ৭১৫) 
(ক) রিদ্বান ব্যক্তিগণ বিদ্যাদিদাঁন দ্বারা এবং পিতা মাত! 


ওক্সাচার্যাদি সত্যোপদেশ প্রদান দ্বার] দেবপদ্ বাঁচা হল যথা -- 


. ,ঞ এই মন্ত্রী খকবেছে (৩২৭১) আছে। কেবল জন্মাত্তরীণ সফিত্ত 
মাস্থারের প্ষরণ অবর্শনার্থ সৃতরাং পুনর্জন্ম দ্যোতনার্থ ইহা বেদমধ্যে উক্ত 
কুইয়াছে নচেৎ গর্ভস্থ শিশুর বাকান্ষ্তি অসন্ভব। রি 9 রাহা" 
আনক খুস্তক দেখ । 
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মাতৃ দেবে! ভব পিতৃ দেবে! ভব আঁচীর্ধ্য দেবো ভব অভিথি 
দেবে। ভব ।* (তৈতীরিয়োপনিষদ ১১।২) 


বিদ্ধাংসোহি দেবাস্তদ্বিপরীতা অবিদ্বাংসো অস্ুরাঁঃ। 
(শত পথ ৩৭৬) 
বিদ্বানব্যক্তিগণ দেবতা এবং মূর্খেরা অন্থুর বলিয়া অভিহিত। 


(খ) সমুদায় মূর্ত পদার্থ ক্ূর্ধ্যাদিলোক দ্বারা দীপ্ত বা 
প্রকাশিত হয় বলিয়। সুর্ধযাদিলোক দেবতা । দেবানাং হ্যেতৎ 
পরমং জনিত্রং য্স্র্্য। 

(গ) *যিনি সমস্ত প্রকাশকের প্রকাশক, সেই স্বপ্রকাশ 
মহাদেবই ছ্াস্থাঁন বলিয়া অভিহিত । ষথ1--তমেৰ ভান্তমন্থ- 
ভাতি সর্ধং তস্য ভাসাপর্বমিদং বিভাতীতি। 


(ঘ) বিদ্যা ব1 সত্য জ্ঞানের নাম (প্রকাশ হেতু ) দেবতা, 
আর মায়, মিথ্য। জ্ঞান বা অজ্ঞান অগ্রকাশশীল বলিয়া অন্থর- 
পদবাঞ্ঠ্য। যথা-__উর্গিতি দেব! মায়েত্যেন্ুর! শেতপথ ১০।৫)। 


($) মন্ুষ্যের মনও জ্ঞানেন্দ্রিয গ্রকাশস্বভাঁব হেতু দেবতা! 
আর প্রাণাদি বাষু অপ্রকাশ বলিয়া অন্থর। এই প্রাণরূপ 
অনুরের! প্রতিনিয়তই মনদেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছে 
অর্থাৎ স্ব স্ব বলে মনকে সর্বদাই বিক্ষিপ্ত করিতেছে । তাই 
মনোরূপ পরিদোলক (760001802) সদশই নড়িতেছে- চঞ্চল 
রহিয়াছে । “এবং হ বৈ তৎসর্ধং পরে দেবে মনস্যেকী ভবতি 1৮ 
(গ্রশ্নোপনিষদ ৪1২ )। | 


* ছ্যস্থান ঈশ্বর সহিত ইহাকেই পঞ্চদেবতার পুজা কহে। ঈদৃশ সাক্ষাৎ 
সাকার খণ্ দেবতার পুজ। গৃহস্থমাত্রেরই প্রত্যহ অবশ্য ক্কন্ধণীম়। 





, খু উত্বন্দর্শন। 


(8) এই সংসারে কে দেব এবং কেইব! দানব ইহা অতি 
সহজে এবং স্বন্দররূপে বোধগম্য করাইবার জন্য ভগবান 
শীরুষণ শ্ীমান অজ্জুনকে যে প্রকার উপদেশ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন, তাহারই লক্ষণগুলিমাত্র সংক্ষেপে তোমায় বলিতেছি 
শুন-_ অভয়, চিত্তপ্রসন্নতা, আত্মজানোপায়ে নিষ্ঠা, দান, দম, 
যজ্ঞ, তপ, সরলতা, অহিংস1, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, 
পরোক্ষে পরদোষ অপ্রকাঁশ, সর্ব জীবে*্দয়া, অলোলুপতা। 
মুছুতা, লঙ্জা, অচপলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, শৌচ, অভ্রোহ, 
অনভিমানিতা (নিজের প্রশংসা নিজে না করণ) এই ১৬টা গুণ- 
সম্পন্ন পুরুষই দেবতা বলিয়া কথিত। আর ইহার বিপরীত 
গুণ যথা---দভ্ড, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞান 
ইত্যাদি গুণধর ব্যক্তিই অস্কুরপদ বাচ্য। যক্ষ, রক্ষ, কিন্নুর, 
পিশাচ, ভূত, প্রেত ইত্যাদি ** যত জাতীয় মনুষ্য আছে, 
সমুদায়ই এই অস্থর শ্রেণীর মধ্যে ; লক্ষণের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিং 
বৈষম্য হেতু মনুষ্য মধ্যেই এ প্রকার পৃথক্‌ পৃথকৃ্‌ নামকরণ । 
প্রজাপতির স্থষ্টি দ্বিবিধ দেবত এবং অস্থুর। তৃতীয় নাই, 


নার 


* যখ, (যক্ষ) বয়স, (রাক্ষল) কিরাত জাতীয় শীখ। বিশেষ । আরা- 
ক্ষান, বর্গ প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। কিন্নর ইহাদের অপর নাম 
কিল্পরুষ। ইহারা পার্ধতীয় জাতি । হিমালয় ও হেমকুট পর্বতের মধা 
ভূষ্ঠুগেই ইহাদের বাদ এইজন্য এই স্থানকেই কিম্পরুষবর্ষ কছে। 
প্রাকৃত লঙ্কেশ্বর ব্যাক রণে অষ্ট্দশ ভাষার উল্লেখ স্থলে “পৈশাচীক” বলিয়া 
একটী ভাষা লিখিত আছে এবং “ভীবার্ঘবে" ভাষ। বিভাগাধ্যায়ে দেখ! যায় 
থে দাক্ষিণাত্যের আভীর শাবরী চগ্1াল প্রভৃতি জাতিগ্ন! “পৈশাচীস্যাৎ 
লিগারাকি” অর্থান। পৈশাচীক ভাষা! ব্যবহায় করিত বলিয়া ত্বাহারদিগকে 
লিশীচ ব পিচাশ বলিত, এইমত লিখিত আছে। সুতরাং পিশা্টি বা ভূত 
বলি গুষ্ দেহধারীী গগপূবিহারী পৃথক কোন জৈব পদার্ লাই। 
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সুরধি ইন্জাঁদি দেবত। বলিয়! পৃথক্‌ দেহধাঁরী কেহ নাই। এই 
মনুষ্য নামধারী দেবত| এবং অন্থুরের মধ্যেই সমুদায়। তাই 
শ্রুতি বলিতেছেন-- 

দ্বয়াহ প্রাজাপত্য। দেবশ্চান্ুরাশ্চ। 

(শতপথ ব্রাঙ্গণ ১৪।৩1৪ ) 
দ্বয়ং বা ইদৎ ন তৃতীয়মস্তি 
( শতপথ ব্রাঙ্গণ ১১1১) 

অতএব বলা ধাইতে পারে যে, যাহ! প্রকাশীল তাহাই 
দেবতা এবং যাহা অগ্রকাঁশশীল তাহাই অস্ুর। এজন্যই দিব! 
দেবত। এবং রাত্রি অসুর । ধর্ম দেবতা এবং অধর্্ম অনুর । বিদ্য 
দেবত1, অবিদ্যা অস্তুর। পুণ্যাত্বা দেবতা, পাপাত্মা অস্ত্র! 
বিদ্বান দেবতা, অবিদ্বান অসুর । সত্যবাদী দেবত।, মিথ্যাবাদী 
অনুর । গুরুপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ অস্তথুর। ইহাদের বিরোধ 
বা সংগ্রাম প্রতিনিয়তই “চলিতেছে । ইহাকেই দেবাস্বর 
সংগ্রা্মএ্রহে। আর ঈদৃশ দেবানুরের সংগ্রাম সর্বপ্রাণীদেহ- 
তেই অনাদিকাল হইতে চলিতেছে। 

দেবত। বিষয়ক এবিধ বৈদিক প্রয়োগাদি দেখিয়। স্পষ্টই 
উপলব্ধি হইতেছে যে, দেবতা শব্ষ পর ও অপর এই দ্বিবিধ 
ভাবের ব্যঞ্জক। পরমাত্বই পরমদ্দেবতা। এই পরমদেব পর. 
মাত্বার অপেক্ষার আদিত্যাদি স্থাবরজঙ্গনীস্মক নিখিল জগৎ 
অপর বা! অপরমদেব, সুতরাং এই অপরমদেখের মধ্যেই কর 
দেব, আল্মানদের, ভূদেব, সুর, অনুর, ষন্ষ, রক্ষ, কির, গন্ধ | 
পিশাচ ইত্যাদি সব। অতএব “এতদ্ধ্ে বাক্ষরং জ্ঞাত যো, 
বদিচ্ছৃতি, তন্ত তৎ(কঠোপনিষদ)। পরমদেব জাতব্য এবং অপরম-' 


দই তত্ত*দ্শনি। 


দেব প্রাপ্তব্য। প্রথম কক্ষ! ব। উত্তমাধিকারীর জন্য পরমদের 
এবং মধ্য ও মন্দাধিকারীর জন্য অপরমদেব। শক্তিও শক্কি- 
মানের ন্যায় এই দেবতা শব পরম ও অপরম ব্যপদেশে-_বহি- 
লক্ষ্যে বিবিধ পদার্থের দেযোতক হইলেও মূলতঃ--অন্তর্ক্ষ্যে 
এক--অভেদ। শক্কিমানে শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, 
তাহাতে ভেদ আরোপিত হর না, কেননা শক্তি ও শক্তিমানের 
মধ্যে কার্যের দিক দিয়া দেখিলে যেমন বিভেদ । কারণের 
দিক দিয়া দেখিলে তেমনি অভেদ। শক্তি শক্তিমতোঁর- 
তদঃ* পরমার্থতঃ ক্রিয়ানীল সন্তাই শক্তি এবং অক্রিয় 
শক্তিই সত্ত। ব। শক্তিমান । সত্তা ও শক্তি সব্ধদ। সমভাবেই 
অবস্থিত। কেবলু কতকগুলি বাঁধার বিনাশ হইলেই সত্তার 
উপলব্ধি হুইয়া থাকে, সেইমত গরোপদিষ্ট অর্থের শ্রবণ, মনন 
এবং নিদিধ্যাসন দ্বার] বিদ্ন কাঁধ! রূপ মনের বিশ্বয়মল বিদুরীত 
হুইলে, প্রপঞ্চ প্রবিলয়ে মন সুম্মাকার ধারণ করিলে, গ্রাহ্যাভাব 
হইলে--+অমনীভাব আসিলে, সংক্ষেপতঃ আত্মসংস্থত উপন্মিত 
হইলে, ুধ্যালোকে দীপপ্রভাবৎ অপরমদেবাখ্য নিখিল জগৎ 
পরমদেব প্রভাগ় অভিভূত হুইয়| অথটগুকরস-প্রভারপে ভাস- 
মান হয়। নয়ন মনোমুগ্ধকর সহত্্র সুর্ধ্যস্থানীয় অথচ ্ুক্সিগ্ধ 
মেই অথটওকরপ আলোকপ্রড মুমুক্ষুর নয়নকে বিভাসিত 
করিতে থাকে । ইহারই,নাষ প্রপঞ্চ প্রবিলাপানানস্তর তত্বদর্শন 
ব ব্রঙ্গসাক্ষাৎকার। তাই ভগবান পতঞ্জলি রূলিতেছেন__ 

বী্িস প্রতি তন্নম্প্যন্টং তদন্যসাধারণত্বাৎ 

| (€পাতঞ্জল দর্শন ২২২) 
ও পিন; স্থষ্টিতত্ব" শীর্ষক পুম্তক দেখ। 
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(তৎ) সেই দৃশ্য বা গ্রগঞ্চ ব্রক্মতত্বাববোধীর সম্বস্ধেই নষ্ট ব! 
বিনাশ প্রাপ্ত হয়, অন্য অকৃতার্থ বা অতত্বদশার সম্বন্ধে নে । 
ক্ষেপতঃ যে মুক্ত হয়, তাহার সন্বন্ধেই প্রপঞ্চ নাই। অন্য 

অমুন্ত বাঁ বন্ধের সম্বন্ধে তাহ! পূর্ণভাবেই থাকে। 
তাল, কথাটা একটু বিশদ্‌ করে বলি গুন, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের 
নিয়ম এই ষে চক্ষু বিগলিত আলোক (রশ্মি) এবং বস্তুর অবন্নব 
প্রকাশক আলোক উভয়ের সমশুত্রপাত হইলেই দর্শনজ্ঞান হয় 
নচেৎ হয় না, তাই চক্ষু ঢাকিলে দেখ। ধায় না, এবং বস্ত ঢাঁকি" 
লেও দেখা» যায় না। পক্ষান্তরে চক্ষু অপেক্ষ। বস্তর অবয়ব 
গ্রকাশক আলোক সমধিক প্রখরতেজ হইলে বস্তদর্শনের 
পরিবর্তে কেবল অন্ধকার দর্শন হয়, কিন্তু গওরোপদিষ্ট অর্থের 
অনুষ্ঠান দ্বার অধিষ্ঠানসত। সাক্ষাৎকার হইলে 'অন্ধকারের 
পরিবর্তে কেবল আলোকই--আলোকময়ই দর্শন হয়। দিবান্ধ 
পেচকাদি দিবাভাগে দেখিতে পায় না, কারণ তাহাদের চক্ষুবিগ- 
লিতরশ্মি সুর্ধ্যরশ্শি দ্বারা অভিভূত হইয়া তাদাত্ম্য লাভ করে, 
এক হুইয়া যায় তাই পদার্থনত্বেও তাহার ৎকালে তাহ! 
দেখিতে পায় না, সব অন্ধকারময় দেখে; অথচ ততকালে 
তাহাদের চক্ষু কিন্ত নিমিলীত থাকে না, উন্মিলীতই থাকে । 
তুমি কতকক্ষণ হর্ধ্যের দিকে তাকাইয়া, ঝটিতি অধোদিকে 
ৃষ্িপাত কর, সব অন্ধকারময় দেখিবে, পদীর্ঘ সত্বেও ক্ষণিক 
কোন পদ্দার্থই তোমার নক্পনগোচর হইবে না, কেননা তোমান্স 
চক্ষুবিগলিতরশ্মি তৎকালে কুর্ধ্যরশ্মি বারা অভিভূত , হ্ইয়া 
ভাদাস্থা লাভ করিয়াছে, এক হইর়। গিয়াছে, তাই সব অন্ধকার- 
ময় দেখিচ্তেছ, অথচ তুমি উন্মিলীত চক্ষু। এখন এক্বাঁয ভাবিয়া 
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দেও দেখি ষে, শূর্য্যাদি নিখিল বিন বিদানভূত ম়েই 
ত্র্গতেজ ছার ব্রদ্মবিদের চক্ষু অভিভূত হইলে, উদ্মিলীত 
অক্ষিহেও জাঞ্থতিক কোন পদার্থ ই তাহার.লয়্নে রিভ্যসিত 
হয় না, আর হইলেও তাহা। অধিষ্ঠানসত্বার আবুবোধ হেতু মিথ! 
বঙলিয়াই প্রতমতি হয়। ইহারই নাম দুশ্যনাশ রা 'প্রুপঞ্ 
রিলয়ানস্তর তন্বদর্শন বা বরন্কসাক্ষাৎকার । ঈদৃশ ব্রহ্মবিদ তৎ- 
কান্রে দেখেন যে, ক* জগৎ চিৎস্মরূপ অনলেন্প উষ্ণতা। চিত 
স্বর্ূথ ইক্ষু রসের মধুরতা, চিৎদ্বরূপ তুষারের শীতলতা। চিং- 
সন্ভতাই জগতের লূত । দেখা যাইতেছে ও 'দেখিতেছি, এ 
বোধের বিনাশ হইলে চৈতন্য মাত অবশিষ্ট থাকিবে, দেখা 

যাইতেছে, এবে]ধ থাঁকিলেই দেখিতেছি. এরোধ থাকিবে) 
দেবিতেছি, এবোধ থ্রবে দেখা যাইতেছে, এবোধ থাকিবে 
'র্থাৎ দর্শক দৃশ্যেরই অন্তর্গত, যেমন ছুয়ের অস্বর্গত এক, 
তেমনি এক ছুষ্ধের মন্তর্গাত় না হইলেও ছুয়ের অধান হইয়া 
থাকে । এক আর এক যোগে হই হয় রলিয়। এক দুয়ের 
অন্তর্গত অর্থাৎ এই দ্বৈত বোধ প্রলুপ্ত হইলে একত্ববোধ 
প্রনুপ্ত হইয্ যায় । ব্বতএর যেমন একত্ব যোগী ছিড্ের অক্তাবে 
কের মাত্র তদস্থুবিদ্ধ অন্তত প্রতিষ্ঠিত থাকে' তেমনি দ্রষ্্‌ 
সুজ্যকাব অন্তহিত হুইরে তদ্বয়ের আশ্রয়ীভৃত রেবল মাত্র 
'ঙ্মতাই জুন্থিলা হয় দৃশ্য অসস্থর রোধ হই রোদ্ধাডে 
'মোভার গ্লান্ত ছয়। সেই বোগ্য বোছু,তাব শাস্তি নিরন্ধন 
ক্রেনসবকেই গর্িতগণ মোক্ষ কছেন। কনা দোষ বর্জিত 
যাগ রিভীর আস ক্ষাউ শচছ মু হদদের অত্বরে ও বাহিরে 
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তখন সেই পরম ব্রহ্ম জ্যোতিঃ নিরাকার! এবং ছ্র্দর্শ হইলেও 
মনোমোহনকারী মুষ্তিরূপে বিভাদিত হইতে থাকে। অরূপ 
শ্বরূপ হয়। নিরাকার সাকার হয়। ইহাকেই ব্রক্গলোকে 
স্থিতি বলে। ইহারই নাষ বঙ্গানন্দীছুভব। ইহ) অনির্বচনীয় 
কিন্তু শ্বসংবেদ্য *। ইহাই জীবনুক্তি। এই জীবের চরম 
লক্ষ্য এবং অক্ষয় শাস্তি নিকেতন। এই থানেই দেবপুজার 
পরিসমাণ্তি। ইহারই নাম তন্বদর্শন | হে ভাত, এবন্িধ 
প্রকারে প্রতিবুদ্ধ হইয়। সেই পরম দেবের উপাসন! দ্বার! তুমিও 
জন্ম দাফন লাভ কর এবং কৃতকৃত্য হও ইহাই বেদানু- 
শাসন। ইহাই সর্ব বেদান্ত সিন্ধান্ত রহস্য, পরষ পুরুষার্থ এবং 
কর্তব্যতান্ত। 
ও শান্তিঃ শাততিঃ শাস্তি । 





* সমাধি নিধূর্ভ মলসা চেতসে। নির্বেশিত্যাত্বনি খৎ স্থখং তবেৎ। , 
 মশক্াতে ধসিতুং পিয1 তদ! বং তদতূকরণেন গৃহাতোজি ক্রুতেঃ। 
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€২য় দিন) 
গুরুশিষ্যের কথোপকথন । 


শিষা--আজ “তীর্ঘদর্শন”” বিষয়ে সবিশেষ উপদেশ প্রদান 
করুন এই আমার এ্রকাত্তিক ইচ্ছা । 
গুরু--ভাঁল, তাহাই বলিতেছি শুন। প্রথমত; ীর্থশব্ধ 
তু গমন করা)+ থক্‌ প্রত্যন্ত করিয়া নিষ্পন হইয়াছে জনা 
বৈ স্তরত্তি তানি তীর্থানি অর্থাৎ জনগণ দ্বার (ভব) ছঃখ 
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহার নাম তীর্থ। অতএব 
যনুষ্যেন পক্ষে ব্রন্মই পরম তীর্থ স্থানীয়, তাই শ্রুতি বলিতেছেন 
নমস্তীর্ঘায় চ 
( যজুর্বেদ 5৬) 
বেদাদি সত্যশান্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা, ধার্ট্িক বিদ্বানব্যক্তির 
সঙ্গ, পয়োপকার, ধর্মানুষ্ঠান, যোগাভ্যাপ, নিক্ষপটতা, সত্য 
ভাষণ, সত্যার্থগ্রহণ, ব্রহ্মচর্ধ্য সেবন, আচার্য) গুরু, অতিথি, 
পিতামাতা প্রভৃতির সেবা! ঈশ্বরোপাসন! শাস্তি, সুশীলতা, 
জিতেন্দ্রিয়তা প্রভৃতি শুভ গুণযুক্ত কর্ম্মসমনি ছঃখযোঁচনে সমর্থ 
বলিক্কাই ইহাদের নাম তীর্থ । স্কাবরজঙ্গমা্ধি ভেদে রী তীর্থ 
প্রধানৃতঃ স্ত্রিবিধ। 
৯) জঙ্গমতীর্থ-_ভগবদৃততবিদ মহাপুরুষই জঙ্গমতীর্থ না 
আহি যথা 


তীর্ঘদর্শন। ৭ 


ভবদ্বিধ! ভাগবতাস্তীর্ঘ ভূতীঃ স্বয়ং বিভো! ৷ 
তীর্থী কুর্ববস্তি তীর্ঘানিস্বান্ত স্থেন গনাভূতা ॥ 


€( ভাগবত ১১৩৮ ) 


মহারাজ যুধিষ্ঠির বিহ্রকে দস্বোধন পূর্বক বলিতেছেন, 
হে বিভো, ভবাদুশ ভগবদ্তস্ত শ্বয়ং তীর্থ স্ব্ূপ(। আপনাদের 
তীর্থ পর্যটনের কোন স্বার্থ দেখ! যাপ্প না। কিন্তু তীর্থ নক- 
লেরই ভাগ্য বলিতে হইবে, কারথ যে সকল তীর্থ মলিন জন- 
সম্পর্কে অতীর্ঘ হয়, তৎসমুদায় আপনাদের অত্তরস্থ গদাধারি 
ভগবানের ত্বার! পবিভ্র হইয়া! পুনক্নায় তীর্থ হয়। 
ব্রাহ্মণাৎ পরমং তীর্ঘৎ ন ভূতৎ ন ভবিষ্া[তি | 
( ব্যাসম্মতি ৪1৫) 
ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ত্রহ্মবিদ ব্যক্তিই পরম তীর্ঘ। জগতে ইহ! 
অপেক্ষা কোন উতর তীর্ঘ হয় নাই এবং হইবেও না। 
যন্তীর্ঘবুদ্ধি সলিলে ন কহিচিৎ জনেষভিজ্ঞেযু 
স এব গো খরঃ। 
(ভাগবত ১৪) 
বাহার! প্রকৃত বিদ্বান, ব্যক্তিকে তীর্থস্বরণ না ভাবিয়! 
নদ্যাদির জলকে তীর্থ যনে করে, তাহার! গে। এবং খরতুল্য 
অর্থাৎ নিতান্ত বিবেকহীন। | 
ব্রাহ্মণ জঙ্গমং তীর্থং নির্মলং সর্ববকায়েক্রং |. 


যেষাঁং বাঁক্যোদকৈ নৈব খদ্ধস্তি সলিনাঃ জনাঃ | 
(স্বাণিখ্ড) 


দ৮ তব্ব-র্শন। 


যে ব্রদ্মবিদগণেক বাঁক্যোদকের দ্বারা! মলিন ব্যক্তিরা শুদ্ধি 
লাভ করে, তাহারাই সর্ধতোভাবে পরম পবিত্র জঙ্গমততীর্ঘ। 


এতেষাৎ দর্শনস্পর্শনাদালাপাৎ পরিতোধণাঁৎ। 


সর্ববতীর্ঘ ফলাবাপ্তি ায়তে মনুজন্মনাম্‌ 
(মহানিব্বাণ তন্ত্র ১৪১৭৩) 
ঈদ্ৃশ বিদ্বান সন্যাসীদিগকে দর্শন, স্পর্শন, নমস্কার এবং 
অভিবাদনাদির ঘার! তৃপ্ত করিলে লোকে সর্ধতীর্ঘথ দর্শন ফল 
লাভ হইয়া থাকে। 


হরিদাসে সমুদ্রেজলে সান করাইল1। 
প্রভু কহে লমুদ্রে এই মহাতীর্ঘ হইলা ॥ 


১ চৈতন্য চরিতামূত ৩।৮) 

পুরিতে অবস্থান কালে চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত যবন 
ক্রিদাসের মৃত্যু সময়ে তাহার অপরাপর ভক্তবৃন্দ হরিদীসের 
শরীর সমুদ্র বারিতে ধৌত করিতে লাগিল, তদর্শনে চৈতন্তদেৰ 
তাহার শিষ্যবৃন্দকে বলিতে লাগিলেন যে, ভগবক্ত হরিদাসের 
শরীর সংস্পর্শদ্বারা সমুদ্র আজ তীর্থ হইল। 

ঈদৃশ ব্রন্মবিদগণের সহিত বর্গের কোনই ভেদ নাই। 
উভয়ে অভেদ--এক। তাই শ্রুতি বলিতেছেন _ 

্রঙ্মবেদ ব্রদ্মৈব ভবতি | .. 

এবং ভক্তি সুত্র প্রণেতা পৃজাপাদ শাগ্ডিল্য খষিও বলিয়া 
ছেন-“তন্মিদ তজ্জনে ভেদাভাবাঁৎ”। ভক্ত এবং ভগবানে 
কোনই ভে্ব নাই । উভয়ে এক--অভেদ। আর সাধকচুড়ামণি 
খআাভাঁছিও বলিয়্াছেন-_ 


তীর্থদর্শন। ৭3 


ভক্ত ভক্তি ভগবস্ত চতুর নাম বপু এক | 
'তিনকে। চরণ বন্দন করতে নাঁশে বিদ্ব অনেক ॥ 
(ভক্তমাল) 
জীবের কল্যাণার্থে শ্রুতি পুনরায় বলিতেছেন-- 


তল্মাদাতুজ্ঞৎ হ্যচ্চয়ে ভূতি কামঃ। 
(মুণ্ডতকোপনিষদ ৩১1১ ) 

এবসিধ ব্রহ্মবিদগ্রণ সর্বদাই পুজার্হ। বিভূতিকামেপ্ম গণ 
বিবিধ প্রকার ধশ্বর্যযাদি প্রাপ্ত্যাশয়ে এবং আপনাদ্িগকে কৃতার্থ- 
মণ্য করণার্থ পাদপ্রক্ষালন, নমস্কার শুশ্রষাদি দ্বারা ইহাদিগ্নকে 
সতত পুজা করিবে, ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট তীর্ঘ। 'ঈদৃশ তীর্ঘগানে 
জীব সদ্য মুক্ত হয়। ত্রিতাঁপ দুরে পলায়ন করে। সমল অমল 
হয়। অপ্রকাঁশ ব1 হ্বক্পপ্রকাশ স্বপ্রকাশ হইয়া পড়ে। আান 
পৃত্রেই ন্বানজনিত স্খাহুভব হুইয়! থাকে, অন্নাত মলিনের 
তাহ! কদাপি সম্ভবে না। ঈদৃশ আত্মতীর্থ বান বহু বছু জন্মের 
স্ক্ৃতি সঞ্চয়ের পরিচাঁয়ক। সকলের অৃষ্টে ইহা ঘটে ন৷। 
তত্বদর্শনেচ্ছু মুমুক্ষুর ঈদৃশ শ্লানই একান্ত অভিগ্পীত হওয়া 
উচিত। এক্ষণে মানসতীর্থের বিষয় বলা যাউক। 


(২) মানসতীর্ঘ। 
তীর্থ পরং কিম্‌ ক্বমনো বিশুদ্ধং | 


বিশু ( বিষয় শুন্য ) মনই পবিত্র তীর্থ বলিগ্কা অন্ভিহিত। 
শিষ্য-_- প্রথমতঃ মন.কি ?. কি উপায়ে তাহা বিশুদ্ধ হছইড্ে 
পানে? ভাহা সংক্ষেপে এবং সহজে আগে -বুধাইয় দিন, তখন 


্ তত্ব-দর্শন। ৃ 


মানসতীর্৫ঘ জিদিস্ট। যে কি তাহা বুঝিবার অনেকটা স্থবিধা 
হইবে। 

গুরু _ আচ্ছা, আগে তাহাই বলিতেছি শুন-_ 

কামঃ সংকল্প! বিচিকিৎস। শ্রদ্ধাহশ্রদ্ধ। 
ধৃতিরধৃতি হী ধাঁ ভঁরিত্যেতৎ সর্ববৎ মন এবেতি 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২৬৩) 

কামঃ, সঙ্কল্প, বিচিকিৎস। ( সংশয় ), শ্রদ্ধা ( আস্তিক্যবুদ্ধি )। 
শ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, রী, (লজ্জ), ধী, ভী (ভয়) ইত্যাদি বৃত্তি 
সমষ্টি নামই মন। প্রকৃত পক্ষে প্রাণ, ইন্দ্রিয় মন ইহাব। 
আত্মার কর্ম নাম, এক অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড সর্বশক্তিমান 
সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্ধের মার! পরিছিনন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বিশেষ ।* 
যেমন ত্রবস্থ ইইতে সলিল ও স্পন্ধুতী হইতে বাধু ভিশ্ন নহে 
সেইবপ মনও নংকল্প হইতে ভিন্ন নহে | সত্য হউক বা মিথ 
হউক পদার্থরূপে প্রকাশিত হওয়াই মন। সংক্ষেপতঃ, স্গদান- 
শক্তি প্রাণবাধুর, উহা! জড় শ্বর্ূপিণী, এবং চিচ্ছক্তি আত্মার 
উহা সর্ধত্রগামিণী ও সর্বদা শ্বচ্ছ, এই উভয়ের উভয় শক্তির 
সমাবেশেরই নাগ মন। ] 

শিষ্য- বৃত্তি কাহাকে বলে ? 

গুরু-স্বিষয় সংযোগাচ্ছিতস্য যা পরিণতিঃ সা বৃত্তিঃ | 

কূর্য্যাদি জ্যোতিম্বান পদার্থের আলোক কোন বস্ত প্রকাশ- 
কালে তত্বপ্তর আকার বিশিষ্ট হইয়া! থাকে, নচেৎ তত্বস্ত 
প্রধািভ হব দা; চিত্তও লেইমত ইঙ্জরিয়াদির পঞ্িত বাহ্য 


পিপাসা 
' » বধেতদ্ধ নং, মদশ্ৈতৎ সংজানং * বর্ধাশ্যেধেতানি প্রজ্ঞানন্য 
খাছ এগলানি ভবত্তি ( প্রজানং স্ব | (ইিয়েয়োগনিষদ)। 


ভীর্ঘদর্শন । ৮১ 


বিষয়ের সংঘোগ হইলে তদাকাঁরে আকারিত হয়--তদবিষরা. 
কারে পরিণত হয়। নচেৎ তছিধয়ের জ্ঞান হয় না। সুতরাং 
চিত্বে সেই বাছ্য বিষয়ের প্রতিবিশ্ব প্রতিফলন জন্ত তাহাতে 
তৎকাঁলে ছাপ বা দাগ লাগার মত হইয়া যায়, চিত্ত ফলিত 
সেই ছাঁপ বা সুক্ষম সংস্কারকেই বৃত্তি কহে। স্ফটিক জব! 
সন্নিধানে থাকিলে জবার লৌহিত্যাদি গু স্বচ্ছ স্কটিকে সংক্রা- 
মিত হুয়, অয়স্কাস্তমণিবৎ স্বচ্ছ চিত্তেও ঠিক তদ্বৎ বিষয় গুণা্দি 
ংক্রামিত হইদ্ল! থাকে, তবে উভয়ের পার্থক্য এই ষে জবা. 
পুষ্প স্টিক সমীপ. হইতে অপসারিত করিলে স্কটিকে আর 
সে লোৌহিত্যা্ি সংক্রামিত গুণের কোন চিহ্নুই পন্রিলক্ষিত হয় 
ন।) কিন্তু চিত্ত হইতে বিষম অপসারিত হইলেও চিত্তে সুক্মা- 
কারে পুর্বগৃহীত দাগ বা চিহ্ন রহিয়! যাঁয়। ইহারই নাম 
ংস্কার বা বৃত্তি। এই বৃত্তি ভ্রিবিধ ঘথা হেগ, স্থিতি স্থাপক এবং 
ভাবনা । কোন কারণ বশতঃ পৃথিব্যাদি মুর্ভ-পদার্থ-জনিত 
কর্পো্টুত সংঙ্গুরের নাম বেগ। ভাবনা সংজক সংস্কার 
আত্ম গুণোডৃত আর শ্রুত ও অন্ভূত বিষয়ের স্থৃতিজ্ঞান হেতু 
স্থিতিস্বাপক সংস্কারের উদ্ভব হয়।* 
শিষ্য--বিষয় কাহাকে বলে ? বিশেষ বলুন । 
গুরু-_বিষয়ো! হি ক্ষিত্যাদি পঞ্চ পৃথকত্েন শবধাদি গুণ 
রূপঃ। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাতৃতের 
গন্ধ, রূপ, রস, স্পর্শ ও শব এই পঞ্চ গুণ ধর্মই বিষয়। 
কুতরাং বিষয় বলিলে এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চরেই ব্রুবায়। 
টাকা, কড়ি, জমিদারি ইত্যাদি কষুদ্ত ক্কুর বিষয় এই বিশাল, 
* বৈশেধিক দর্দনের প্রশত্তদেবাচার্য প্রণীত “প্রশস্ব্পহ ভাব দেখ। 


৮২ তস্বার্শন। 

"জগৎ বিষয়েরই অন্তর্ডত। ঈদৃশ ক্ষত ্ষু্র বিষয়াশক্ি পজি- 
বজ্জিত ব্যক্তি প্রকৃত বিষরত্যাগী নহেন। তবে তিনি প্রবৃত্তির 
্াস্তবিনদু ত্যািগি্িবৃকিতে উপনীত হইবার আয়োঞন 
অভ্যাস করিতেছেন মাত্র। তবে প্রকৃত বিষয়ত্যাগী কে? 
তাহা! বলি শুন-এই পরিদৃশ্যমান জগৎ আপেক্গিক বা 
ব্যবহারিক সতা। “জগৎ” এই শব্দই তাহার প্রকৃষ্ট পরি- 
ঢায়ক। জগৎ শব গম্‌ ধাতু কিপ- প্রত্যয় দ্বারা সিদ্ধ, স্থৃতবাং 
বলিতে হইতেছে ধে, ধাঁহা গমনণীল, চলি€ু, অনিত্য বাঁ অসৎ 
তাহাই অগৎ শবের বাচা । অতএব এই জগৎ বা ওস্থ পর্ধি- 
খমমাণ পদার্থ সমূহ অনিত্য বা অসৎ। কিন্ত সতের অবস্থান 
বাতীত অসৎ কদাপি অবস্থান করিতে পারে না। হছা 
সর্ববাদী সম্মত কথা।* জল নামক পদার্থ আছে বলিয়াই 
ভুমি যথা সময়ে ফেন বুদবৃদ'ও তরঙ্গাদি প্রত্তাক্ষ করিয়া 
খাক। যৃত্তিকার অবস্থান হেতু সর1, মালসা, হাড়ি ইত্যাদি 
বিবিধ মৃণ্বয় পদার্থ প্রাপ্ত হইয়। থাক, সংক্ষেপতঃ অবকাশ 
রহিয়াছে বলিয়াই পাঁঞ্চ ভৌতিক পদার্থ নিচয়ের উৎপত্যাদি 
দেখিতেছ। কিন্ত ফেনাদি কি মাঁলপাদি, ইহাদের মুল 
উপাদান স্বরূপ জল, মৃতিক1 ও আঁকাশ জড় ও নিত্য, 
ফেনন1 ইহার! জগৎ পদের বাচ্য অর্থাৎ ইছাদিগকে লইয়াই 
মগ । এই সমুদরায় নাম রুপাত্মক পদার্থের অতীত অসংশৃষ্ট 
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অথ ইছাদের অধিষ্টান, আধার রা অবকাশ স্বরণে হজ্সরাপে” 
তাগমান অপর একটা পদ্বার্থ নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেষ। 
তিনিই দং-তিনিই ব্রদ্ধ। ভিনি স্থৃর/ দু রাঁকালের আধার 
বলির নিরাধার, অবযি ৰলিয়! কাঠািবং' শ্বরং আনবকাশ 
হইগ্রাও দৃকলেন় অবকাশ এজন্য ''অনাকাশ* এবং নিজেই 
নিজের 'জাধার বা আশ্রয়ন এইজন্য "ন্বধা” নামে * অভিহিত্ত 
হইয়া! থাকেন। এই অনাকাশ পদার্থ ইস্-লিকা এবং লঙ। 
এই মতের অবস্থান হেতুই নামরূপাত্বক জগতের স্স্তিত্-্ 
তাই শ্রুড়ি বলিতেছেন। 

আকাশে! হ ৰৈ নাম নাম রূপয়ে। নির্াধিতা 
তে যদ্‌ অন্তরা তৎ ব্রহ্ম তত অস্তং স আত্মা । 

(ছান্দোগ্যোপনিষদ-৮।১৪।১) 

এই সৎ পদার্থ ই বিজেয়, ইনিই অমৃত, ইনিই ক্রহ্গ 
বীজে বৃক্ষের প্রকাঁশ স্বতঃসিদ্ধ। সেই মত ব্রদ্মেও জগৎ 
বিকাশ অনাদি অধ্যাসসিদ্ধ। কারণ থাকিলেই কাঁধ্য অবশ্য- 
সাবী। রজ্জ, থাকিলেই সংস্কার বা কল্পনাবশে সর্পাদি জান 
সমুপস্থিত হইবেই হইবে, সেই মত বুদ্ধি পরিকল্পনা দারা 
্রহ্মূপ সদবয়বে কার্ধাক্গগৎ্রূপ বিকার সংস্থানাদির প্রতীতি 
হইয়া থাকে। ঈদৃশ বিকার সংস্থান প্রত্ীতি হেতু তে কোন 
দোষ সংস্পশিত হয় না। কেন নাবিকার জাত দ্রব্য মাত্রেই 
রাঁচারভ্তণ বা বাকের অবলম্বন মাঁব্*সংই একমাত্র সত্য 


শিং 
নী 


- * আমীববাতং স্বধয়! তদেকং তক্মাদ্ধার/ প্রঃ কিং চনাঁস [থক বেছু) 
লড়গবঃ কশ্সিন প্রতিতিক ইতি শবে মহিষ্ধি।.. * 
( হালাবে়পনিক 5২) 
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বীজের অস্তনিহিত তরল পদার্থই কাল মহকারে 
বহু শাখা সমন্বিত প্রকাও বৃক্ষাকারে পরিণত হয়। বৃক্ষরূপ 
বিকার ব্যবহারিক ধত্য। বৃক্ষ শুষ্ক হইলে পুনঃ বীজেই 
পরিণত হয়, অতএব বীজ্জগত তরল পদার্থ ই সতা, বৃক্ষ মিথ্যা, 
কেননা বৃক্ষ আদিতেও ছিল না এবং অন্তেও থাকে না। 
জতঞএব বল! যাইতে পারে যে জগৎ বিকারী এবং ব্যবহারিক 
বা! আপেক্ষিক সত্য অর্থাৎ ব্যবহারকালে অন্যের অপেক্ষা হেতু 
সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়া থাকে । সেই অন্যই ব্রজ্ধ। 
তিনিই অধিষ্ঠান। তিনিই গারমাধিক সত্য । সেই স্ত্য শ্বরূপ 
ব্র্ধই মৃৎ লুবর্ণাদিতে ঘটকুচকাদি কল্পনাবৎ জগৎ কল্পনার 
খধিষ্ঠান বলিয়া! উপাদান কারগ এবং মাম়্াবীবৎ জগতের 
নিযস্তুতব হেতু নিমিত্ত কারণ। এবং অবনীতুল্য জরাফুজাদি 
চতুর্ক্িধ ভূতগ্রামের লয় স্থান তিনিই পুনঃ লম্প্রসারিত 
জগতের উপসংহার কারণ । অতএব ব্রদ্ধ এবিধ গকারে গল্প 
পত্রস্থ জলবৎ ব্যবহাঁরতঃ জগতের স্ষ্টিস্থিতি এবং লয়ের- কারণ 
হইতেছেন পরমার্থতঃ এক অজই সর্বত্র বিরাজিত। ঈছৃশ 
জ্ঞানের স্থিতি হইলেই জীবেরচিত্ত বিষয়পরিশূন্য হয়, বৃতি বা 
সংস্কার নির্ধোৌত হইয়া বায় । ভব-নিরোধ হয়--শ্বরূপ গ্রকাশিত 
হইন্। পড়ে--অপবর্গ হয়* | ইহারই নাম বিষয়ত্যাগ, আর 
ঈদৃশ স্থিত প্রজ্ঞ-ব্যক্তিই প্রকৃত বিষয়ত্যাগী অন্যে নছে। 
শিষা--আপনার লব কথা ত্বাল বুঝিতে পারিলাম না, 
আরও বিশদ, করিয়া বলুন? 
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শুরু--আচ্ছা, তোমার প্রতীতির দাঢ়্যতাঁর জন্য প্রকা-, 
রাস্তরে বলিতেছি শুন-- 

তমেব ভান্তমন্ু ভাঁতি সর্ববং তস্য ভাষ। সর্ধব- 
মিদং বিভাতি। 

| (যুণ্ডকোপনিষদ ২১০) 

হে বিভে।, আপনি স্বপ্রকাশ, আপনার প্রকাশ বাক্যোতিঃ 
প্রা হইয়! এই নিখিল জগৎ (অন্ুভাতি) পশ্চাৎ ভাঁদমান 
হইয়া থাকে। ইহ! দ্বারা সুম্পষ্ট উপপন্ন হইতেছে যে “চৈতন্য 
পূর্বক প্লেব জড়ং ভাসতে” অর্থাৎ আগে চৈতন্য-চেতন ॥ 
পশ্চাৎ জড়--জগৎ। চেতন সত্বায় জড়ের প্রতীতি। 

অতএব চেতন বা অধিষ্ঠান সত্বা নিশিমিত্তক এবং অন- 
পেক্ষিক। আর জড় নৈমিত্তিক এবং সাপেক্ষিক । অনপেক্ষিক 
বাপক, আপেক্ষিক ব্যাপ্য, ঈদৃশ চৈতন্য যখন সর্বব্যাপক, 
তখন পদার্থাদির জড়ত্ব বোধ শ্বাজ্ঞান বিভৃত্তিত পুত্রমিত্রাদি 
পরিকগ্পন। ভিন্ন আর কি বল যাইতে পারে? পরমার্থতঃ জড় 
বলিয়া পদার্থনাই। সর্বত্র এক চৈতন্যই বিরাজিত। তাবৎ 
জড়বর্গ উপেক্ষিত হুইয়1 বিশ্বের বাস্তবৰরূপ এই চৈতন্যুজ্ঞান 
ৰহু পুণ্যফলে এবং অশেষ অনুষ্ঠান বলে গুরুকরুণাবশাৎ যখন 
কোন পুরুষে নিশ্বানাদিবৎ প্রতিষ্ঠাপিত হয়, তখন তাহার 
বোধ হইতে থাকে যে, এই শরীর এবং* নাসরূপধারী তাবৎ 
বিশ্ব আমার বহির্ভাগে, আমি উহা! নছি। তাহার! বিবয়, 
আমি বিষদী। তাহার! কর্ম, আমি কর্তা । তাহারা জ্ঞাত, 
আমি জ্ঞাতা। তাহারা তুমি, আমি আমি1 আমি, আহি 
ভিন্ন ত$বৎ নামক্লুপধারী বিশ্বকে জানিতে পারে। কিন্তু আর্মি 


চা 
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আমিকে জানিবে কিদ্ধপে? হৃর্য্য যেরূপ স্বীয় কিরণ দ্বারাই 
প্রকাশমান, তাহার অস্তীত্ব উপলব্ধির জন্য যেমন বাহ্য কিরণের 
স্বাবশ্যক নাই, দেইমত আমিও আমি দ্বারা প্রকাশমান । 
তাই শ্রুতি বলিতেছেন-_- 
সলিল একোদ্রক্টাহদ্ৈতে। ভবত্যেষ 
ব্রহ্মলোকঃ সম্ত্রাড়িতি। 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪18৩২) 

ভগবান যাঁজ্ঞবন্ধ্য রাঁজা জনককে সম্বোধন পৃর্বক বলিতে- 
ছেন, হে রাজন, সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত জলপুর্ণ কুম্তবৎ 'স্বপ্রকাশ, 
সচ্চিদানন্দ ত্রহ্গরসে নিমগ্ন পুরুষ অন্তর্বাহ্য চতুর্দিক স্বচ্ছীভৃত 
সলিলবৎ কেবল সেই একরস পদার্ঘদঘার1 পরিপূর্ণ সন্দর্শন 
করিয়া অপার আনন্দান্থভব করিয়া থাকেন ' রাজন্‌, ইহারই 
নাম ত্রক্ছলৌক | এই ব্রহ্গলেধ্কে অবস্থিতি। 

সাধক কবির দাসও বলিয়াছেন--. 

হরি আধার, যৈসে মিনহি নীরা। 

মৎস্য ধেমন সর্বত্রই তাহাঁর জীবনাধার জলকে দেখিয়! 
তৃপ্ত থাকে, সেইমত আমিও সর্বাত্রই সেই হুরিকেই আধার- 
পে দেখিয়া! অপার আনন্দান্গভব করিতেছি। ঈদৃশ পুরুষ 
ভিগ্ন অন্যের বিষয়তা্নগ পুর্ণভাবে অসম্ভব। ঈদৃশ ব্রন্মবিদই 
প্রকৃত বিধষয়ত্যাগী। তাই ভারতী তীর্থ মুনি বলিয়াছেন যে 
আগ্মা যদি মন্থষ্যের নিকট * পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাইতি, তবে 


" « আ্ভাঁণে ন পরং প্রেম তাখে ন বিষয়ন্পৃহা। চা 
গড়ে! গাণেহপা ভাতালসৌ পরমানম্া। যন? ॥ 
ডর. , (শঞ্চাশী) 
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তাহার বিষয়ম্পৃহারূপ প্রতিবন্ধক থাকিত ন1। কোহিহথর, 
হন্তে পাইলে কে অন্য ধনের প্রয়াঁসী হয়? মনুয্যের নিকট 
আত্ম! প্রকাশ পাইলে মনুষ্য তাহাঁরই আনন্দে কোর হুইয়! 
থাঁকিত। বিষয় স্পৃহা তাহার আদৌ থাকিত না। কিন্ত 
মনুষ্য দুই নৌকায় প1 দিক! রহিয়াছে । আত্মা তাহার পরম 
প্রেমাম্পদ, অথচ তাহার বিষয় স্পৃহা ভোরপুর। সুতরাং 
বলিতে হইতেছে যে আত্মা মনুষ্যের নিকট প্রকাশ পাইয়াও 
প্রকাশিত হইতেছেন ন।। তাই মন্থষ্যের বিষয়ত্যাগও হইতেছে 
ন। এবং ব্রহ্মবিদও হইতে পারিতেছে না। বিষয়ত্যাণী ব্যক্তির 
মনই বিশুদ্ধ এবং এতাদৃত বিশুদ্ধ মনই যথার্থ তীর্থ, তাই শানে 
ইহাকে মানসতীর্ঘ বলিয়াছেন। যিনি এই মানসতীর্থে ব্র্গজ্ঞান 
সলিলদ্বার! নান করেন, তাহার গ্লানই ক্লান। তত্বদর্শীগণের 
ঈদৃশ ন্নানই অভিমত, তাই মহর্ষি মনু বলিয়াছেন-- 

অস্ভি গান্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি | 

( মনুস্থৃতি ৫১০৯) 

(অভি) জলদ্বার! শরীরমল দূর করিবে এবং (সত্যেন) 
পরঙ্মজ্ঞানরূপ সলিলদ্বারা মনের মালিন্য অপনীত করিবে। 
কারণ সামান্য জলের দ্বারা সে ময়ল। যাইবার নহে। বল! 
বাহুল্য যে ঈদৃশ বিষয়ত্যাগ সহত্রের মধ্যে একজনের অৃষ্টে 
ঘটে কিনা সন্দেহ! ইহা! বহু পুণ্য এক অশেষ অনুষ্ঠাঃনর 
পরিচায়ক। চিত্ত এই বিষয় ব্যাধিতে সদাই বিকারগ্রস্ত । 
অগ্রে সেই ব্যাধির সুচিকিৎসা নিতান্ত প্রয়োজন, কেননা 
চিত্তচিকিৎস। ব্যতীত ভবরোগ--বিষয়স্পৃহা দুর ইইবাযি উপা- 
যাস্তর নাই। এক্ষণে সেই চিত্ত চিকিৎসার গ্রক্রম বলিব * 
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. অনষ্ঠানরূপ ওষধের কথ! কেবল গুনিলে কোন কাঁলেও ফলো. 
ঘয় হইবে না। ওধধ উদরস্থ কর] চাঁই, তবে ত শরীরাদিতে 
তাহার ক্রিয়ার স্বরণ হইবে। রোগ উপশম হইবে। 

শিষ্য--আচ্ছা, ব্রহ্মই ষদ্দি জগতের একমাত্র প্রকৃত পদার্থ 
হন, তবে লোকে জগতকে ব্রন্মময় ন! দেখিয়া কেন গো, মেষ, 
মহিষ, মনুষ্য, বৃক্ষ, লতা ইত্যাদি বিবিধ পদার্থময় দেখে ? 
সংক্ষেপতঃ এক ন! দেখিয্াঁ বহুদর্শন হয় কেন? ইহার কারণ 
কি? অগ্রে এইটীর মীমাংসা! করিয়া পশ্চাৎ চিত্র-চিকিৎসার 
কথা বলিবেন। রী 
ওকু-_ভাল, তাঁহাই বলিতেছি শুন, পুজ্যপাঁদ মহর্ষি কপিল 
শিষা মহাত্মা! পঞ্চশিখাচার্ধ্য এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়! বলি- 
তেছেন-_- 
একমেব দর্শনং খ্যাঁতিরেব দর্শনং | 
( পঞ্চশিখ ) 
কিহেতু এক দর্শন অর্থাৎ ত্রহ্মময় দর্শন, কিরূপে গে মনুষা, 
কীট, পতঙ্গাদি নান? খ্যাতি (সংজ্ঞা) দর্ণন হইল ? ইহার কারণ 
কি? 
মহর্ষি ব্যাসদেব তন্নিরয়ার্থে যোগহুত্র ভাষ্য যাহা যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহাই নিয়ে সংক্ষেপে বিবৃত কর! যাইতেছে । 
চিত্ত অয়স্বস্তমণিতুল্ট এবং চৈতন্যময় পুরুষের দৃশ্যরূপে অতি- 
ব্যক্ত। যেমন আয়স্কাস্তমীণি লৌহ সন্নিধিমাত্রে লৌহকে সঞ্চা- 
লন করিব সঞ্চালনরূপ উপকার করে, সেইমত বুদ্ধি 
(চিত্র ) চৈতন্টময় পুরুষ সন্নিধানে থাকিয়া তাহাকে খ্যাতি 
'(নংজ্ঞা) লাভে উপকার করিয়! হ্বামী ম্বরূপ টতন্যময় 
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পুরুষের আঁত্বীয় হুইয়। থাঁকে। এই প্রকার দর্শিত বিঘর্ 
হেতু (দশিত বিষয়ত্বাৎ) চৈতন্যময় পুরুষের চিত্তবৃত্তি বোধে 
--বিষরগ্রহণে চিত্তের সহিত অনাদি দৃশ্যত্ব সংঘটিত হই- 
সাছে। তাই চিত্ত চিতিশক্তিকে বা চৈতন্যময় পুরুষকে 
এই প্রকারে সমস্ত বিষয়--জগৎ দর্শিত করান, সুতরাং উভয়ের 
একত্রাবস্থান হেতু পরস্পরের গুণ পরম্পরে আরোপিত হওয়াঙ 
চিতিশক্তিময়পুরুষ স্থখ ছুঃখাদিযুক্ত হইয়া আপনাকে সুখী 
ছখী ইত্যাদি জ্ঞান করে। দর্পণের মলিনত্ব মুখাঁভালে (প্রতি- 
বিছ্ে) লাগিয়া! প্রকৃত মুখকে মলিনবৎ দেখাইলে দ্রষ্টা যেমন 
অজ্ঞানতাঁবশতঃ স্বীয় মুখ মলিন বোঁধে হুংখার্দি অন্থভব করিয়! 
থাকে, পুরুষ সেইমত চিত্তের মলিনত্ব-_জাগতিক বিষয়- 
বৃত্তযাদি আপনাতে অধ্যাসিত হইলে তাহা সত্য ভাবিস্তা আপ- 
নাকে মলিনবৎ বিবেচনা করে । গোঁ, মেষ, মহিষ, মনুষ্যান্দি 
নান। দেখিতে থাকে । অভেদে ভেদ দন হয়। ইহাই, এই 
প্রন্কৃতি অবিবেকই পুরুষের সংসারের কারণ । খুনঃ পুনঃ জন্ম 
মৃত্যুর হেতু, কিন্ত আ্রন্ষত্তঘ পর্ধাস্ত তাবৎ উপাধি বাঁ শরীর, 
'প্রক্কৃতিতাবন্থাত্রত্ব বিধায় এক বুঝিলে ভেদে অভেদ দর্শন হয় । 
বিস্তার ব্রদ্ধলত্বার বা এক বস্তরই দর্শন হইয়া খাকে। অতএব 
লিদ্ধ হইতেছে যে চিত্ত সৃম্পর্ক হেভু অর্থাৎ চিত্তের গুণাদি 
চৈ তন্যময়পুরুষে আরোপিত হওয়াপ্ পুরুষের সংলাক্সিত, হুঃৰি- 
তবাদি গুণধর্ঘম দৃষ্ট হইয়া থাকে । তাই পুরুষসিংহ অবরবত-... 
এড়কবৎ আপনাকে ৩২ হস্ত* পরিমিত যারিয় তদ্বং এবং 


রি কু নানু গুধেম টচৈষ আরা শ্রমানোহপ্য বরোষ্টপি দৃষ্ট:। 
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ওদতিরিক্ত উপাধি সমূহ সন্দর্শন করিয়! মুহ্যমান হয়। ইহাঁ- 
দ্বার স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে যে চিত্তের রোঁগ পুরুষে সংক্রা- 
মিত হইয়া নিরোগীপুরুষ গ্রস্তরোগবৎ প্রতীত হয় এবং কামল- 
রোগগ্রস্ত পুরুষের ন্যায় একে আর দেখে । অতএব অগ্ররে 
চিত্ব-চিকিৎসার প্রয়োজন । চিত্তের ব্যাধি কি? অনাদি 
অজ্ঞান। ব্যাধির হেতু বিষয় বা দৃশ্য গ্রহণ__অভেদে ভেদ 
দর্শন। দর্শন ফল-_বৃত্তি সংগ্রহ--সংস্কার আহ্রণ-_-সংক্ষেপতঃ 
পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণ। ইহাই ব্যাধি ও তদ্ধেতুর নিদাঁন, ব্যাধির 
উধধ-_-তদ্বেতু নিবারণ। হেতু-বিষয্স বা দৃশ্য । বিষয়ের বা 
দ্বশ্যের অলীকত্ব প্রতীয়মান দৃট়ীকরণ, ব্রহ্মাতিরিক্ঞ গ্রাছ্যাভাব 
সংস্কাপন-সংক্ষেপতঃ অমনীভাব করণ*। ওষধের অনুপান-_ 
অভ্যাঁদ এবং বৈরাগ্য। ষোগ্যভিষকের নিদেশানুসাঁরে ঈদৃশ 
অন্থপান সহযোগে ওধধ সেবন করিলে চিত্ত নিশ্চয়ই ব্যাধি- 
বিনিমুন্ত হইবে। বিষয়ন্পৃহা দুরে পলাগ্তন করিবে । , ব্যাধি 
বা বৃতিনাশ হেতু চিত্ত স্ব সত্বাম্াত্রে উপশমিত হইবে। ইহাই 
আরোগ্য । পুরুষ মেঘবিনিমুক্ত আঁদিত্যবৎ প্রকাশিত হুইয়! 
পড়িবেন। তাই ভিষক বরিষ্ঠ পুজ্যপাদ মহর্ষি পতঞ্জলি 
প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের কথা না! বলিয়! ভঙ্গীত্রমে বলিয়া- 
ছেন যে চিত্তের ব* মনের বৃত্তি.নিরুদ্ধ হুইলেই-অ্টপুরুষ 
আপন শ্বরূপে অবস্থান করেন। যথ1-- 


£₹ আঁজ্ক সত্যান্থবোধেন ন সংকল্পয়তে যদা। 
অমনোন্তাং তদাধাতি গ্রহ্যাতাষে তদ্ত্রহথণমূ ॥ 


( মাতুকা কারিক1 8৩২ ) 
এবং ভগবদগীত। ৬1২৪ দেখ। 
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তদ। দ্রষ্ট ই স্বরূপেহবস্থানম্‌। 


_€(পাতঞ্জল দর্শন ১৩) 
ইহারই নাম ব্রন্গ সাক্ষাৎকার । ইহাকেই “তত্বদর্শন” বলে। 
বল! বাহুল্য ষে প্রোক্তপ্রকার অমনীভাব উপস্থিত না! হইলে 
কোন কালেও চিত্তের ব্যাধি প্রশমিত হইবে ন! সুতরাং শাস্তি 
হয় না। মিত্রই বল, আর বন্ধুই বল, চিত্তকে বিষয়যক্ষের আক্রমণ 
হইতে মুক্ত কর! ব্রঙ্গবিদ গুরু ভিন আর কাহারও সাধ্য নাই। 
সত্যৎ তীর্থৎ ক্ষমাতীর্ঘৎ তীর্ঘমিক্ড্িয়নি গ্রহঃ | 
দর্ববভূত দয়] তীর্ঘং সর্ধবত্রার্জব মেব চ॥ . 
দানং তীর্ঘৎ দমস্তীর্ঘং সন্তোবস্তীর্ঘযুচ্যতে | 
ব্রহ্মচর্ধ্যৎ পরৎ তীর্ঘং তীর্থঞ্ প্রিয়বাদিত। ॥ 
জ্ঞান তীর্থং ধৃতি্তীর্ঘৎ পুপ্যং তীর্ঘ মুদাহ্ৃতং 
তীর্নানামপি ততীর্ঘৎ বিশুদ্ধিন্নননঃ পর! ॥ 
এতভ্ভে কথিতং দেবি মানলৎ তীর্থ লক্ষণং ॥ 
( অগন্ত্স্থৃতি ) 
সত্য, ক্ষমা, ইন্টরিয়নিগ্রহ, সর্ধভূতে দয়], সর্বত্র সরল 
বাঝহার, দান, দম, সন্তোষ, ক্রহ্ষচরধ্য, প্রিয়ভাষণ, জ্ঞান, ধুতি, 
পুণ্য এই সমুদায়ই মানস তীর্থের লক্ষণ । | 
ইন্ড্রিয়াণি বশে কৃত্ব! যত্র তত্র বসেম্নরঃ | 
তত্র তন্য কুরুক্ষেত্র প্রয়াগৎ পুক্করং তথা | 
€(পান্ষে) 
ুর্ণভাবে হয় নিগ্রহ করিয়! (ছেদন তেঘনাদি ছার! 


৯২ পু তর-দর্শন। 


নহে-__অনুষ্ঠান দ্বার।) মন্থুষ্য যেখানেই বাস করুক-সেই স্বানই 
তাহার পক্ষে প্রয়াগ, সেই পুক্ষর, দেই কুরুক্ষেত্র । ইন্দ্র 
নিগ্রহই পরম তীর্থ । 
ইদং তীর্ঘং ইদং তীর্ঘৎং ভ্রমন্তি তামসা জন । 
আত্ম তীর্থং ন জানন্তি কথং প্রীতির্বরাননে ॥ 
( মহানির্বাণ তন্ত্র) 
ছে বরাননে, অমুক তীর্থের জল অতি পবিত্রকারী, অমুক 
তীর্থ দর্শনে মোক্ষ লাভ হয় ইত্যাদি বিবিধ প্রকার মিথ্যা 
ধারপার বশবর্তী হইস্না অজ্ঞানি ব্যক্তিগণ নানাস্থান পর্যটন 
দ্বারা বৃথা ক্লেশ প্রাপ্ত হয়। তাহারা জানেনা যে এই মানস- 
তীর্থ ই প্রীতি বা.দিদ্ধি লাভের একমাত্র উপায় । 
অগাধে বিপুলে শুদ্ধে সত্য তীর্থে শুচিহ্রদে। 
'মাতধ্যৎ মনসাধুক্তৈঃ সানং তৎপরমং স্মৃতৎ ॥ 
স্থগভীক্প পরম পবিত্র শুর্চি হূদরূপ সত্যতীর্থে সমাহিতচিত্তে 
অবগাহন করার নামই উৎকৃষ্ট নান 
প্রভৃকে নিমরণ তীর্থ ইস্নাঁনী | 


প্রভাকে সিমরণ, দর্ণা মানী ॥ 
(নানক) 


নানক বলিতেছেন--বিশদ্ব মনে গ্রতুয় এ ) শরণ 
রাই তীর্থ গ্লান। ৃ 
 স্বামপ্রসাদ বরলিয়াছেন-- 
মান! তীর্থ পর্যটনে শ্রমমাত্র পথ হেঁটে । 


পাবে ঘরে' বসে, চারিফল বুঝনারে দুঃখছেটে ॥ 


তীর্ঘদর্শন | ৯৩. 


১ স্থাবর, ভৌম ব পার্থিব তীর্থ । 

মৃত্তিকা ও ললিলের তেজ এবং মননদীল তত্দর্শী মহাত্মা: 
গণের ব। মহাপুরুষগণের* অবস্থান দ্বার! ভূগোলের স্থান বিশেষ 
পৃত এবং পুণ্যদ হইয়! থাকে । সেই সকল স্থানই শাস্ত্রে তীর্থ 
বলিয়! অতিহিত। যেমন কাশি, দ্বারকাদি। ইহাঁকেই ভৌম 
ব। পার্থিব তীর্থ কহে। সিদ্ধ তব্বজ্ঞ মহাপুরুষদিগের সাক্ষাৎ- 
কার ও তাহাদের সঙ্গ এবং পৃথিবী ও সলিল সমূহের তেজ, 
ইত্যাদি দ্বারা আপুরিত হইয়। পার্থিব তীর্থ সেবী মানর অতীৰ 
পুত হয়, এবং যথেষ্ট ফল লাভ করিয়! থাকে । যাহা পরিণামে 
মানসতীর্ঘে যাইবার সম্বল স্বরূপ হয়। যেমন বলহীন ক্রি 
এবং ক্রিয়াহীন বল ইহলোঁকে কার্ধ্যসাধন করিতে সমর্থ হদ্ব 
না। এতছুভয় তীর্থ সন্বন্ধেও সেইমত জানিরে। তত্ববিদ 
মহাঁপুরুষদিগের অবস্থান এবং সলিলাদির তেজ হেতুই পার্থিব 
তীর্থের তীর্থত্ব। স্থান বিশেষের মাহাত্ম এবং বিশেষত্ব, 
নচেৎ তাহ ভূগোলস্থ অপর স্থানাদির সহিত অবিশেষ--এক। 

শিষ্য-_-আচ্ছ!, তীর্থ সলিলের পাপনাশকত্ব এবং দুঃখতার- 
কত্বের কথা ত কিছু বলিলেন না? 

গুরু-__ন্কল জলের কারণ এক সমুদ্র হইলেও লংক্ষেপত্তঃ 
সকল জল সমান হইলেও আধাঁর বা উপাধি উপাদানের তার- 
তম্যান্থমারে প্রত্যেক জলাশয়ের জলের ঠুণটৈষম্য পরিলক্ষিত 
হইয়। থাকে । তাই গঙ্গাজল শ্দীয় স্বাভাবিক তেজে অন্যান্য 
জলাপেক্ষা উত্তয। অনেক দিন ধরিয়া গঙ্গাজল কোন পান্ছে 

১. টি 


কন 





* মহাপুরুষ কাহাকে বলে 1--বৈদিক জ্ঞান কর্দাধিকারিযু পুরুষেবু 
মধ্যে ঘোগ্রিনঃ গরমহংস্যাত্যত্তমু্তমত্বান্মহাপুরুঘত্বং। * 


নট তত্ব-দর্শন। 


রাখিয়া দিলেও অন্যান্য জলের ন্যায় সহসা তাঁহাত্তে ক্কমি, 
কীটাদি উৎপন্ন হয় না। যেহেতু ইহ স্বভাবতঃ বিশুদ্ধ। 
তীর্থ আবাহনের মন্ত্রটার দিকে একবার লক্ষ্য করিলে একথার 
তাতপর্ধ্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে । গঙ্গ। ভিন্ন অবশিষ্ট 
নদী ছয়টার মধ্যে যাহার জল যেমন উৎকৃষ্ট তাঁহার নাম ক্রম- 
পর্ষযায়ে মন্ত্র মধ্যে সন্নিবেশিত কর! হইয়াছে । বল! বাহুল্য 
যে এই সকল নদীও তৎ তৎ প্রদেশবাসী কর্তৃক গঙ্গ। বলিয় 
পরিকীর্তিত হুইয়! থাকে । স্থৃতরাঁং গঙ্গাও অনেক-_একটী নহে। 
সলিলের তেজ এবং বিশুদ্বত্বাদি গুণে যে পর্য্যন্ত তাহার উপকার, 
তাহা ভিন্ন অন্য কোন ফলনাই। এইজন্য মহর্ষি মনু স্নান 
বিধান সময়ে বলিয়াছেন পনাত্বা পুণ্যে জলাশয়ে” অর্থাৎ ষে 
সকল জলাশয়ের জল শ্বভাবতঃ বিশুদ্ধ তাহাতেই স্নান করিবে । 
মহাত্মা ধন্বন্তরি জলপানের বিধ্ধুন সময়ে বলিয়াছেন পশশি 
র্যা কিরণানিলৈরজূ্ট” অর্থাৎ ধে জলে চন্ত্র সথ্ধ্যের কিরণ 
পতিত হয় না এবং যাঁহাতে বাঁধ বাঘুপ্রবাঁহ সংস্পর্দীত হয় 
না তাহা অপেয়। ধরিতে গেলে রক্ষিত পাইপের জলও 
প্রকারান্তরে অপেয় হইয়। পড়িতেছে। অতএব ইহা? শ্বীকার্্য 
ঘে সলিলাদির তেক্গ এবং বিশুদ্বত্বাদি গুণের বৈষম্য হেতু স্ল- 
দেহের স্থাঙ্থ্যাদির পার্থক্য হুইয়| থাকে মাত্র । স্থুলদেছে ধাতু- 
বৈষ্বম্য ন! ঘটিলে, দেহ প্রকৃতিস্থ থাকিলে, হুন্মের কার্য্য-ধ্যান- 
ধারণাদির অনেকটা সুবিধা বা সহ্থায় হয়। সলিল ও মৃত্তিকার 
তেন্জ অংশে এইটুকু মাত্র উপকার। নচেৎ গলে কখন পাপ- 
নাশ ধা হুঃখমোচন কি মুক্তিদান করিতে পারে না। জল- 
সথজাদিনাং তৎসামর্ঘ্যাভাবাৎ। তাই লোক মধ্যেও প্রবাদ 


তীর্ঘদর্শন। ৯৫ 


আছে যে “নাহিলেই ধদি হয় ধর্ম, তবে পানকৌরির কিবা 
কর্ম্ম*। এবং তুলসীদাঁসও বলিয়াছেন “নিত নাহিলে হরি 
মিলে তো জলজন্ত হই” । আর যে কাশীথণ্ডে কাশীর মাহাত্ম্য 
বর্ণিত হইয়াছে সেই কাশীখণ্ডই ভৌম তীর্থ কাঁশীর তীর্থত্বের 
কি কি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন দেখ, সব সন্দেহ অপনোদিত 
হইবে যথ1-- 
প্রভাবাদদ্ভুতাৎ ভূমে সলিলসৈব্য চ তেজসা। 
প্রতি গ্রহাৎ মুনীনাঞ্চ তীর্থানাৎ পুণযত। স্মৃতা ॥ 
( স্কন্দপুরাঁণ কাশীথণ্ড ) 

মৃত্তিকার প্রভাব, জলের তেজ এবং মননশীল তত্বদর্শা 
মহাপুরুষগণের অবস্থান এই ত্রিবিধ কারণে ভৌম তীর্থ সকলের 
পবিত্রতা । পাপনাশকত্ব, ছঃখতারকত্ব বা মুক্তিদাতৃত্ব প্রভৃতি 
একটী গুণেরও উল্লেখ ইহাতে নাই। না থাকিবারই কথ!। 
কারণ যাহ মূল বৃক্ষে (বেদাদিতে) নাই, তাহা শাখাপ্রশাখাদিতে 
প্রশ্ক,রিতউ হইতে পারে না, হইলেও সে শাখাপ্রশাখাকে মূল 
বুক্ষের না বলিয়া বুক্ষান্তরের (কলমের) বলাই সঙ্গত। আর 
এ সম্বন্ধে ভগবান শঙ্করাচার্ধোর সহিত জনৈক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের 
যে কথোপকথন হইয়াছিল তোমার বোধ সৌকার্ধ্যার্থে এনস্থলে 
তাছারই সংক্ষেপ মর্ম উদ্ধত কর! যাইতেছে--জনৈক বৃদ্ধ 
্রাঙ্মণ ন্বানাস্তে জাহ্‌বী তীয়ে উপবিষ্ট হুইয়া শিবলিঙ্গ পূজা 
করিতেছেন, ইতাবসরে সর্বশান্ত্রবিশারদ ভগবান শক্করাচাধ্য 
স্লানার্থে তথায় উপনীত হইলেন। ন্গানাদ্ি সমাধান্যন্তে তিনি 
যেষন গমনোদ্যত হইবেন, অমনি একটা কুকুর তাহার গা 
স্পশ করিয়। চলিয়া! গেল, কিন্তু শঙ্কর তাহাতে, জ্রক্ষেপ না 


ঃ * 
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করিয়া গমনোদ্যত হইলেন, তদর্শনে সেই পুজা নিরত ব্রাহ্মণ 
উচ্চৈম্ববে বলিঘ্পা উঠিলেন পরে বাঁলক তুই কি ব্রাহ্ণ কুমার ?” 
শক্কর--আজে হা মহাশয়। 
ব্রাঙ্মণ__কুকুর অস্পৃশ্যজাতি, তুমি ব্রাহ্মণ কুমার, তাহাতে 
আবার ন্নানপৃত এতাদৃশ অবস্থায় কি জন্য কুকুর স্পশ জনিত 
পাপ (অশৌচ) পুনঃ মান দ্বার ক্ষালিত না করিয়া চলিয়! 
যাইতেছ? যদি তোমার ব্রাহ্মণ্য অক্ষ রাখিতে চাও) তবে 
ত্বরায় দ্বিতীয় বার ল্লান দ্বারা পবিত্র হও । 
শঙ্গর-মহাশয়, জন্ম-জনিত ব্রাহ্ষণত্ব যদি সামান্য একট! 
কুকুর সংস্পশ-জনিত দোষে এককালে বিনষ্ট বা অস্তহিত হয়, 
আর ম্নানাস্তে যদি তাহ! পুনঃ প্রাপ্ত হওয়। যায়, যদি সলিলের 
এতাদৃশ পাপ বিনাশক কোন ক্ষমত1 থাকে, তবে অস্পৃশ্য 
দোষে দূষিত এই কুকুরটাকে ঙ্গাজলে স্নান করাইয়া ইহার 
অন্পৃশ্য দোষট1 আগে বিমোঁচন করা যাউক। 
বাহ্ণ--রে নির্বোধ, জন্মজনিত অন্পৃশ্যতা কি কখন 
সাষান্য সান দ্বার) বিনষ্ট হয়? 
. শঙ্ছর--মহাশয়, তবে আমারও জন্মজনিত বাক্গণত্ব সামানা 
একট] কুকুর সংস্পর্শে কিরূপে বিন হইবে ? বল! বাহুল্য যে 
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বহুদিনের প্রবুদ্ধ অক্তঞানসংস্কার আজ আচার্ষ্যের 
ককণাবলে ঝটিতি ছিন্নমূলক্ছইয়াগেল। কু-+নুতে পরিণত হইল। 
বৃদ্ধ শঙ্করকে আশীর্বাদ করিলেন। জঙ্গমতীর্থের মাহাস্মা বুঝ! 
মহাপুরুষের দর্শন ফলের প্রভার দেখ! 
,. শরঙ্গাতোয়েন কৃতক্নানেন স্বস্ভারৈশ্চ নগোপমৈ। 
আত্মত্যু বত কশ্চৈৰ ভাব দুষ্টা ন শুদ্ধতিঃ। 


ভীর্ঘনর্প্নি। নখ. 


যে ব্যক্তি কাগীদি চিত্রম নাঁশহারা বিশুদ্ধ ভাবগ্রহ,. 
করিতে না পারিয়াছে, ধাহার মনোমালিন্য দূর না হইয়াছে, 
তাহার পক্ষে আজন্ম গঙ্গা্ান ও সর্বাঙ্গে স্তুপাকারে গঙ্গা- 
মৃত্তিকা লেপন কোন কার্যোরই হয় না। 

খগাদি বেদের অনেক স্থলেই সরম্বতী, গৌরি, দৃষপ্বতী, 
সরধু, আঁপয়া, কুভা, সিন্ধু, তাগিরথী প্রভৃতি নদ্যাদির নামো- 
লেখ আছে। আর্যের। সেই সকল নদ্যাদির ওপকারিত্থে 
মোহিত হইয়া তাহাদের স্তবাদি করিয়াছিলেন ; কিন্তু স্তবের 
এক স্থলে নদ্যার্দির পাপনাশকত্ব কিন্ব। মুক্তি দাঁতৃত্বের বিষন্ব 
উল্লেখ করেন নাঁই। নিয়ে খকবেদ হইতে করেকটা স্থল উদ্ধত 
করিয়া ধেখাইতেছি যথা-_ 


প্রিরিণাং তবি চেভিরর্্মিভিঃ | 
পারাবত ক্নীমবসে স্ুবৃত্তিভিঃ 
সরশ্বতী ম৷ বিবাসেন ধীতিভিঃ | 
(ধকবেদ ৬৬১২) 
সরশ্বতী বিসথার ন্যান্স নিজ বলে এবং মহান তরঙ্গাধাতে 
গিরি সমূহের সান্থু সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন। আমর! 
রক্ষা পাইবার জন্য ইহার স্বতি করিতেছি এবং অতি দুরয়েশে 
বিদ্যমান! পারাবারঘাতিনী সরস্বতীর আমরা কর্মথার! সেব! 
করিতেছি । |] 
সরহ্বত্যভি নোনেষি বন্তে। মাপক্বরীহ। পয়সা 
মান আঁধকৃ। জুষশ্বনঃ সধ্য। বেশ্যা, চ-মা *ত্বৎ 
কষেত্রাপ্যরণ্যানি গাব। 


(খকবের ৬৬৮৬৪ ). 
৯ 


৯৮ তত্ব-দর্শন। 


হে সরম্বতে, আমাদিগকে প্রশস্ত ধনে লইয়! যাও। আমর! 
যেন হীন না হই। তুমি অধিক জলদ্বারা আমাদিগকে উৎ- 
পীড়িত করিও না। তুমি আমাদের সখা, বাসযোগ্যা হও । 
তোমার উপকুলসহ ক্ষেত্র হইতে আমর। যেন নিকৃষ্ট স্থানে ন! 
ধাই। 

ইহ1 দ্বারা সুস্পষ্ট অনুমেয় হইতেছে যে নদ্যাদির স্তবে 
পাঁপনাশকত্ব কিনব! মুক্তিদাতৃত্বাদি গুণের আরোপ পরে সংযো- 
জিত হইয়াছে । কিন্তু জলের মে গুণ নাই তাহ! আর্ষ্যের 
বেশ জানিতেন। লোকে বলিয়া থাকে “মন চাঙ্গা ত কাটমে 
পক্ষ”, | কবিরদাসও ধলিয়াছেন। 

. গয়া বেনারস দ্বারক মাংকে গেয়ো সো ক্যা 
ভেয়ো। টাটীন! খুলি কপটকী তীরথ গেয়ে! 
সো ক্যা ভেয়ে। 

(কবির) 
হৃদয়ের কপটতারূপ টাটা বা আবরণ ন1 খুলিয়া অর্থাৎ 
সনোষালিন্য দূর না করিয়া কেবল ভিক্ষাবৃত্তি কি অন্য ভাবে 
দেশদেশাস্তর ভ্রমণ করিয়া! তীর্থাদি দর্শন করিলে কি হইবে? 
কেবল ভ্রমণ ক্লেশই সার হইবে । তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন 


তীর্ঘ গন মিছঃ ভ্রমণ মন উচ্চাটন করনারে ॥ 
ওমন ভ্রিবেণীর ঘাটেতে বৈশে শীতল হবি অস্তপুরে। 


ঘৃতদিন জীব অজ্ঞানান্ধকাঁরে আচ্ছন্ন থাকে, যতদিন তৃতীয় 
কঙ্গার অধিকার সম্পন্ন অধমাধকারী থাকে, ততদিন্‌ই অমুক 
মী পরিত্রকাী) আসুক তীর্ঘ পুণ্যদ। ইত্যাদি বোধে তদ্র্শন 


তীর্থদর্শন। বব 


এবং সংম্পর্শনাদি জনা দৌড়াদৌড়ি করিয়া থাকে | এদিকে 
যে ভগবদৃতত্ববিদ্‌ মহাপুরুষের প্রত্িগ্রহ প্রভাবে সেই ভৌম 
তীর্থের তীর্ঘত্ব, মাহাত্ম্য এবং বিশেষত্ব হইয়াছে, তিনি হয় ত 
উপেক্ষিত হইলেন, কেহ তাহাকে দর্শন করিল, কেহ করিল না, 
কেহ বা অদূরে থাকিয়া তাহার নামে একবার মাথাটা অর্ঘ 
নমিত করিল মাত্র। বলা বাহুল্য ষে নব্য শিক্ষিতদের মধ্যে 
অআনভ্যত। প্রকাশ পাওয়ায় এবং বিশেষ অন্ুবিধা হওয়ায় অষ্টাঙ্গ 
প্রণাম স্থানে "অষ্টাঙ্গং প্রণমেদ্িয়।” গোচের অন্ুকল্পে এই নাম 
মাত্র প্রণামই অনুমোদিত। শিক্ষার এমনি প্রভাব যে সেই 
নামমাত্র প্রণাম ও স্থানে স্থানে লুপ্তপ্রায় হইতে চলিয়াছে। 
যত অর্থ সৃভ্য অশিক্ষিতদের মধোই অষ্টাঙ্গ প্রণান্নের বাবস্থা। 
ছবারক1 দর্শন করিয়াছি, প্রয়্াগ সঙ্গমে অবগাহন করিস্বাছি, 
সব পাপতাপ প্রক্ষালিত হইয়া গিয়াছে। তীর্থের চরম ফল 
লাভ করিয়াছি। আর বাকি কি? প্প্রয়াগে মুড়াইয়া মাথা 
মরগ। পাপী যথ। তথা” ইত্যাদি ধৃথাভিমানে গর্বিত হইয়! 
লোক সকল অধঃপতিত হয় মাত্র । অতএব প্রতিপন্ন হইতেছে 
মে জঙ্গম এবং ষানস তীর্থই প্রকৃত মুখ্য তীর্থ, এবং পার্থিব বা 
ভৌম তীর্থ গৌণ। যুখ্যের কিঞ্চিৎ সহায়ক ব1 উত্তেজক মাত্র। 
সমাজ অক্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, সত্য হইতে দূরে অপত্যত্ত 
হুইয়। পড়িলে, মুখ্যার্থ হগত কর1 ছুরুহু বোধে, গৌণ ব্যপদেশে 
মুখ্যার্থ অবগতির বিধি ব্যবস্থাপিত হুইয়' থাকে, তাই গৌণের 
জন্ম বা আবির্ভাব । গৌণ গুণ হইতে.আগত স্থৃতরীং স্ঘুুর 
মুখীন এবং মুখ্য পারমার্থিক। ইহ] সর্ব স্মরণ রাখিয়] কাধ্য 
করিবে। 


১৪৪ তন্ব-দর্শন | 


এ শিষ্য-ব্বাক্ছ1, কাশী শিবের ব্রিস্তলের উপর, কাশীতে 
মরিলে শীব শির হয় এবং “অনা ক্ষেত্বে কুতং পাপং কাশী 
ক্েত্রে ধিনশ্যতি*, ইত্যাদি বাকোর ভাৎ্পর্ধ্যার্থ কি? 


ওগরু-_সবিশেষ বলিতেছি গুন--শব্দের অর্থ মুখ্য এবং 
গৌণ ভেদে দ্বিবিধ। সুখ্য-_মুখ শব্ষের উত্তর যত প্রত্যত্ন 
করিয়! সিদ্ধ হইয়ুছে। মুখমিব মুখ্যঃ। অতএব সুখ্যার্থ 
বলিলে শ্রেষ্ঠ বা প্রধান অর্থ বুঝিতে হইবে। এবং গৌণ শব্ধ 
গুণ শব্দের উত্তর অন্‌ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন হুইয়াছে। বাহ! 
গুণ (সত্ব, রজ এবং তম বা! সংসার ) হইতে আগত বা! যাহ 
গুণকে অধিকার করিক্পা প্রবৃত্ত তাহা গৌণ ব1! অপ্রধান। 
অতএব গৌণার্ধ ঘলিলে অপ্রধান ব সংসারমুখীন অর্থ বুঝিতে 
ভইবে। যে অর্থদ্বারা পরমার্থ সিদ্ধি হয় না বরং সংসার প্রত্তি- 
পতি হয় তাহাণর় অপ্রধান বাঁগৌণ আখ্যা সঙ্গত । আত্এব 
পরমার্থকামী ধীমদ্গণ সদ1 শব্দের মুখ্যার্থের দিকে লক্ষ্য রাখি- 
বেন। .ভাল, এক্ষণে ভ্রিশূল, কাশী, শিব ইত্যাদি .শবের 
মুখ্যার্থ কি দেখা ঘাউক। ষব লংশয় অপনোদিত হইয়া! যাইবে । 
প্রথমতঃ ত্রিশূল শবে ত্রি(ভিন)+-শৃল (ব্যাধি বিশেষ) সাধ 
স্বিক, আধিদৈবিক এবং প্মাধিভৌতিক এই ভ্তিবিধ ব্যাধি ব। 
ছাপকে বুঝায়। “কাশী শব্ধ কাশ ধাতু ইন্‌ প্রত্যয় করিয়। 
- সিচ্ধ হুইয়াছে। যাহ!" প্রকাশশীল তাছা। জ্ঞান অতএব ক'শী 
শবে জ্ঞানকে বুঝায়। বথা__ 


“ক্ষর্ম্ণাঁং কর্ষণাৎ সাবৈ কাশীতি টি দি । 
(শিবপুরাগ জানসংহিড়] ৪) 


তবীর্ঘদর্শন। ১৭১ 


কাশী বা জ্ঞান দ্বারা জীবঞণ গুভাঁওভ কর্ণ সুদাঁয় জন্ম” 
করিয়া মুক্রিলাতে যমর্থ হয় এই হেতু জ্ঞানের অপর নাম 
কাশী। বল৷ বাহুল্য যে কর্ম সকল পরস্পর অবিরোধ বিধায় 
কর্শের দ্বার। কখন কর্্মক্ষয় হয় না! বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জ্ঞান 
কর্থের বিরোধী সুতরাং কর্ম ধরংষে জ্ঞানই প্রশস্ত রাজপথ। 
শর প্রোক্ত শ্লোকটীও জ্ঞানসংহিতা ভাগের । এটাও স্মরণ 
রাখিও। ঘেব্যক্কি জ্ঞানী, সমাহিত চিজ বিনি বিজ্ঞান বলে 
জগতের সত্যাসত্যের তথ্য নির্ণয়ে সমর্থ, তিনি নিশ্চয়ই এই 
আধ্যাত্মিকাদি তাপ ত্রয়ের উপরে অবস্থিত--অসংস্পৃষ্টভাবে 
স্থিত। সংক্ষেপতঃ যেখানে জান আছে, সেখানে ত্রিতাপ নাই । 
তাই কাশী (জ্ঞান) ত্রিশূলের উপর তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 
ত্রিপাছুদ্ধ উদৈত্‌ পুরুষঃ 
( পুরুষসূক্ত ) 

এই পুরুষ মায়াময় সংসারের উদ্ধে বান করেন। ভত্রত। 

গুণ দোষ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে ল। 


অন্যচ্চ--'এতংহবাঁব ন তপতি কিমহুং সাঁধুন। 
কর্পবস কিমহৎ পাঁপম করবধিতি। সয এক্বং 
বিদ্বানেতে আত্মানং স্পুণুতে । উভেহ্যেবৈষ এতে 
আত্মানৎ স্পূণুতে | য এবং বেদ! 
€ তৈতিরীয় উপনিষদ ২।৯) 
বখন ক্লোন বিদ্বান পুরুষ জ্ঞান চক্ষে তাত সত্থর”_শ্য- 
শ্ষয়পেয় উপজদ্ধি কল্পেন, তখন তিনি আপনাকে টপ 
'ি্রদেখেন,* ছতদ])ং পাঁপপুণ্যাক্িরূপ উভক্করিধ কর্ণ দেহে, 


১০২ তত্ব-দশন। 


'স্্রয়াদি প্রবৃত্তি জনিত উড্ভৃত, তাছারা তাঁহাকে উপতাপিত 
করিতে সমর্থ হয় না, যেহেতু তিনি দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্ম- 
ত্বরূপে অবস্থিত। যেখানে দেহী দেহীই আছে, কদাপি দেহী 
দেহ হয় না, সেখানে তাপ নাই--কাঁরণ তাপ ভৌতিক-_ভূত 
ধন্্ণ দেহেতেই লাগিতে পারে, অভৌতিক দেহী তাহার উদ্দে 
স্থিত, তাপ তাহাতে সংস্পর্শিত হওয়া অসমন্ভব। আর শিব 
শব্দে পরম ত্রহ্মকে বুঝাঁয়। যথা_- 


শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স 


বিজ্ঞেয়ঃ | 
(মাওুক্যোপনিষদ ৭) 


সেই প্রপঞ্চাদি রহিত অদ্বৈত আত্মাই শিব শব্দের বাঁচ্য। 
মুমুক্ষুগণ সেই শিবকে জানিতে পারিলেই যুক্ত হইয়! যায়, 
আর দেহাত্তর লাভ করে না।"” এখন কাঁশীতে মৃত্যু হইলে থে 
শিবত্ব প্রাপ্তির প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে, ইহাদ্বার, বুঝা 
যাইতেছে যে জ্ঞানী ব্যক্তির ভোগায়তন দেহের নাশ জ্ঞানাধীন 
হয় বলিয়া মৃত্যুর পর (লিঙ্গ তঙ্গ হইলে) আর দেহাস্তর লাভ 
হয় না, মুক্ত হইয়া! যার--শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। তাই শ্রুতি 
বলিতেছেন-- 


নতদ্য প্রাণা উৎক্ম্ত ব্রন্মেবসন্‌ ব্রহ্মাপ্যেতি ॥ 
 € বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪81৬) 

ইত্তর ব্যক্তির ন্যায় দেই ব্রদ্মবিদের প্রাণাদি ইন্দ্রিয়, লি- 

ত হময্বে-_দেহপাত কালে-দেহাস্তর লাভের জন্য উৎক্রাস্ত 

হয় লা। যেহেছু তিনি ত্রহ্মকে প্রাপ্ত হন_-শিব হইয়া" যান । 


তীর্থ দর্শন ৷ ১০৩ 


জ্ঞানী ও জ্ঞানীর মৃত্যুক্রমের এই পার্থক্য । ফিন্তু স্থল চচ্গে 
ইহা বুঝা যায় না। আর প্অন্যঙ্ষেত্রে কৃতং পাপং কাশীক্ষেত্রে 
বিনশ্যতি”* এখানে ক্ষেত্র শবে চতুর্বিংশতি তত্বযুক্ত পরিদৃশা- 
মান এই ভোগায়তন দেহকে বুঝাঁইতেছে, সুতরাং অন্য ক্ষেত্রে 
অজ্ঞান ক্ষেত্রে ব। চতুর্বিংশতি তত্বযুক্ত এই স্থলদেহরুত 
পাপাদি “কাশীক্ষেত্রেশ অর্থাৎ জ্ঞান সমীপে নাশ প্রাপ্ত হয়। 
প্রজ্জলিত অগ্নিতে কাষ্ঠাদি নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন অচিরাৎ 
ভঞ্মনাৎ হুইয়! যায়, জ্ঞানাগ্ি সমীপে সেইমত অনারন্ধ বা 
অগ্রবৃত্ত্ললক্ষণ তাবৎ কর্ম (পাপপুণ্য) দ্রবীভূত হুইয়। যায়। 
ভগবান শ্রুষ্ণ শ্রমান অর্জুনকে প্যখৈধাংসি সমিদ্ধোনির্ভন্মপাৎ 
কুরুতে অজ্জুন” ইত্যাদি বাক্য নিচয় দ্বারা কেবল জ্ঞানের 
দ্বারাই প্রবৃত্তকল ব্যতীত তাবৎ কর্ম নাশের উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন। অজ্ঞানই কর্মের পোপ পুণের) বীক্ব। অজ্ঞানতা 
বশতই জীবের কর্তত্ব, সেই কর্তৃত্ব ভাণেই তাহার কর্তব্যতা 
বুদ্ধির উদয় হুইয়া থাকে। তাই সে কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়। 
সুতরাং এবন্বিধ অজ্ঞাননিদানভূত জ্ঞানবিরোধী কর্মেরদ্াঁর! 
কখন বর্মক্ষয় হইতে পারে না, বরং বর্ধিত হইয়া যায়। 
বালককে লাডড €লৌভ দেখাইয়া যেমন কটু, তিক্ত, কষা, 
দ্রব্যাদি ভোজনে কিন্বা বিদ্যাশিক্ষান় প্রবৃত্তু করান যায়, সেই- 
মত কর্মফল গ্রলোভন দর্শাইয়া জন সাধারণকে তাহাদের শব স্ব 
আশ্রমবিহিত কার্ধ্যাদির অনুষ্ঠানরূপ ধর্মসোপানের নিয় কক্ষার় 
(পৈঠার) নিয়োজিত করণ মাত্র । সুতরাং একব্রে ব্যর্থ ক্ছে। 
সার্থক ঘটে। কতকদধিনের জন্য প্রয়োজনীক়ত। আছে। জ্ঞান 
কর্মের বিয়োধী ছেতু কেবল জাল দ্বারাই বর্ম (সখি মাঅ)ক 


১৬৪ তত্ব হর্শন। 


চ্ছুয়। অঞ্চিত কর্ম জানের ত্বারা এবং আরফল কর্ম ভোখনার! 
বিনাশ প্রাপ্ত হয় আর ভোগ কালেও অন্য কর্মলেপের আশঙ্কা 
থাকার অভিমান শুন্য হইয়! ক্রিয়ষান ব1 বর্তমানের কার্ধ্য করা 
উচিত। জাতায়াস্ক বিদ্যায়াং ন কিঞ্চিৎ বর্তব্যমন্তি অর্থীৎ 
প্রকৃত বিদ্যার উদয় হইলে বৃক্ষনাঁশে তচ্ছায়া নাশবৎ যুল 
অজ্ঞান নাঁশে সমস্ত কর্তব্যতার পরিসমান্তি হয় এবং কৃতকুতাত। 
উপস্থিত হন্। পাঁপপুণ্যাদি কর্্মনাশের এই সুষ্ঠু উপায়। এই 
শান্্রীয় বিধি । ইহাই জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্থুমোদ্িত। অন্য 
আর কোন প্রকারেও কন্মাদির ক্ষয় ব1 ধ্বংস হইতে পারে না। 
সবিশেষ “দেব পুজা” ৪৮ পৃষ্ঠ? দেখ । 
শিষ্য--আচ্ছা, “মিতা সিতে ষ্ধ সংগথে তত্র তা সে। 
দিবমুৎপন্তস্তি” এই বচন দ্বার! গঙ্গ! যমুনার সঙ্গমন্থল, প্রশ্নাগ, 
স্গানের ক্ষলশ্রতি কথিত হইয়াছে কি না? 
গুরু_ সবিশেষ বলি শুন-__তুমি যে বচন্টা বলিলে উহ! 
ছন্দোগ পরিশিষ্ট উল্লিখিত আছে । | 
নিতালিতমিতি বর্ণনাম তৎ্প্রতিষেধো অনিতম্‌ । 
( নিক্ত্ত ৯1২) 
'লিতং শুক্লবর্ণমসিতং তন্য নিষেধঃ। স্বামী ঘয়ানন্দ সরন্বতী 
বলিয়াছেন “তয় প্রকাঁশান্ধকারয়োঃ নুর্ধ্যাদি পৃথব্যাদি 
'শবদার্থয়ো। হলেশ্বক় লামর্ধ্যে মাগমোত্তি তত্র 14১০৯ 
বন্ধে! দ্রিবং মোক্ষাখ্যং পরষং প্ং গচ্ছস্তি+ |. নিত শব্দে ঈড়া! 
ৰা চজ নাত, অসিত শব্দে পিঙ্গলা ব রর নাড়ী এই ঈড়া 
অব পিজল! যে স্থানে ন্থুযুার দহিত মিলিত হইয়াছে, দেই 
' ফৃক্ধম স্থলে জারা! চক্াখ্যে) কৃতন্বান্ত হুইয়! , “বিজ্ঞানতৃপ্ মো 
এ 


ভীর্ঘবর্শন। ১৪৫ 


মোক্ষা্য পরম পদ প্রাপ্ত হয়। তগবান স্রক্চ$ অক্ছুনকে 
এই মর্মে উপদেশ করিয়াছিলেন । যথা-_- 


প্রয়াণকাঁলে মনলাহচলেন ভজ্ঞ্যাযুক্কো। যোগ- 
বলেন চৈব। ভ্রর্বোষধ্যে প্রাণমাবিশ্য সম্যক 
সতং পরমং পুরুষমুপৈতি দ্ির্যমৃ। 
( ভগবদগীতা৷ ৮।১* ) 
স্ুর্দাপেক্ষা ভান্বর পুরুষকে অন্তকালে ভক্তিযুক্ত হইয়! স্থির 
চিত্তে যোগ্নরলদার! স্ুযুয়। পথে ভ্রদ্বয়ের মধ্যে (আজ! চক্রাথো) 
প্রাপকে" আবেশিত করিয়। ধিনি ধ্যান করিতে পারেন তিনি 
সেই দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। 
কোন কোন নব্য যোগগ্রস্থে এই ঈড়ার্দি নাড়ীই গঙ্গাদি 
নামে আখ্যাত হইয়াছে । যথা 
ঈড়! গঙ্গেতি বিজ্ঞেয়া পিঙ্গল। ষমুন1 নদী | 
মধ্যে সরন্বতী বিদ্যা প্রয়াগাদি সমন্ততঃ। 
অপিচ কাশীর অপর একটী নাম অবিষুক্ত বা! অপুনর্ভব 
ভূমি। ইহার নাম অপুনর্ভব ভূমি বাঁ অবিষুক্ত হইল ফেন? 
বিশেষ বলি শুন--বলি, তাহার পিত| বিরোচনকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছেন--” 
আধির্যাধি বিনিমুক্তঃ কঃ লর্দেশো মহামতে | 
হে মগাযতে, সেই আধিব্যাঁধি বিনির্শাক্ত পরম স্থান 
কোথায় ? বিরোচন রলিহছেন-- 
দেশলান। ময়োজন্তে মোক্ষ৪ সকল ঢঃখহা | 
| সপন ) 


১০৬ তত্ব-দর্শন। - 


. হে পুত্র, সেই দেশের নাম সমস্ত ছুঃখবিনাশন যোক্ষ। 
মোক্ষই অবিমুক্ত ভূমি । 
ভূর্লোকে নৈব সংলগ্নমন্তরীক্ষে মমালয়ম্। 
অবিষুক্ত1 ন পশ্যন্তি মুক্তা পশ্যস্তি চেতন! | 
শ্বশান মেতদিখ্যাত মবিমুক্তমিতি স্মৃতম | 
(কুর্মপুরাণ ৩৭।২৬-- ২৭) 
অস্তরীক্ষে অবস্থিত এবং আম! হইতে অপৃথকভূত আমার 
আলয় স্বরূপ এই ক্ষেত্র ভূর্লোকের সহিত সংলগ্ন নয় এই জন্য 
সার মারাবদ্ধ জীবগণ দেখিতে পায় না, কিন্তু সংসার বন্ধন 
বিমুক্ত মহাত্মার। কেবল জ্ঞাননেত্রে ইহ! দেখিয়া থাকেন এই 
গন্য কাশীক্ষেপ্রের নাম অবিমুক্তা, অপুনর্ভবভূমি বা শ্বশান। 
এখন একবার ভাব দেখি, বেস্থান জ্ঞাননেত্রে দেখিতে হয়, 
স্থল চক্ষে দৃ্ হয় না. আর যাহা মুক্ত পুরুষে দেখিতে পার, 
বদ্ধে পায় না, তাহা! ভোম বা পার্থিব হইতে পারে কি? কখনই 
না। অবিমুক্ত বা অপুন্্ভবভূমি বলিলে মোক্ষাখ্য পরমপদ 
ব1 ব্রহ্গধাম ব্যতীত আর কি হুইতে পারে? কারণ এস্থান 
প্রাপ্ত হইলে জীবের অপুনর্ভব ব1 দ্বিতীয়বার উৎপত্তি হয় না, 
তাই কাশীক্ষেত্র (জ্ঞানভূমি) অপুনর্ভবভূমি বা ব্রহ্গধাম বলিয়! 
শাস্কে উক্ত হহ্য়াছেৎ জাবাল ও যাজ্ঞবন্ধ্য সংবাদে জাবাল 
যাজবন্ধ্যকে সম্বোধন পূর্বক বলিতেছেন-_ 
মোহবিমুক্তঃ কম্মিন প্রতিষ্িত ইতি । বর- 
পাস? নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি| কাবৈ বরণা 


কা চ নাশীতি | সর্রধানিক্দ্রিয় কৃতান্‌ গোঁষান্‌ 





তীর্ঘদর্শন। ১৩৭ 


বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ববানিক্দ্রি় 


কৃতান্‌ পাপান্‌ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি। 
( জাবালোপনিষদ ) 
সেই অবিমুক্ত ক্ষেত কোথায় অবস্থিত ? বরণা ও নাশী 
ঈড়। ও পিঙ্গলা) এই নদীদ্বয়ের মধ্যে (ুযুয্না স্ষে আজ্ঞা 
চক্রাথ্যে) অবস্থিত। বরণ] এবং নাশী কাহাকে বলে? সমস্ত 
ইঞ্জ্রিয়কৃত পাপ নিবারণ করে বলিয়। ইহার নাম বরণ এবং সমস্ত 
ইন্ছিক্সিকৃত পাপ নাশ করে বলিয়। ইহার নাম নাশী হুইয়াছে। 
সমুদায় হুন্ড্রয়ের কর্তী মন, সেই মন পূর্বকিত চিত্তচিকিৎসার 
নিক্সমান্ুসারে চিকিৎসিত বা নিগৃহীত হইলে অমনীভাব উপ- 
স্থিত হয়, সে ভাব পাপ পুণা পরিশুন্য সুতরাং পবিত্র । ইহারই 
নাম* আজ্ঞাঁচক্রতেদ অর্থাৎ সহত্রারে--বারানপীতে--অবিমুক্ত 
স্থানে অবস্থান। এই সময়েই তরন্ক্ষ,রণ প্রস্করিত হইয় থাকে। 
এই মুখ্যার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া! বাহিরে বরণ! ও অশি নদীর 
সঙ্গমন্ধলে কাশীপুরি অবস্থিত থাকায় গৌণভাবে ইহার নাম 
*্বারাণসী” হইয়াছে এবং তৌম ব। পার্থিব তীথরূপে পরিগণিত 
হইয়া! আসিতেছে । আর কাশীতে এমনও প্রবাদ আছে যে 
বরণার নামে একজন রাজ! কাঁশীতে রাজত্ব করিতেন, তাহাই 
নামানুলারে ইহার নাম বারাণসী হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণেও 


* চক্রভেদের সাধারণ বিধি--ধে চক্রের ঘে তত্ব সেই তত্বগুণষে 
ইন্ডিয়ার গৃহ্য হয়, সেই ইন্দ্রিয় তদ্‌বিষয় হইতে নিগৃহীত হইলেই দেই 
চক্রের ভেদ হইল । চক্র হইতে চক্রান্তরে বায়ু উত্ধাপন করাকে চক্রতেছ 
বলে না। কারণ ব্যাপক্ক সত্বার গমন অসম্ভব । ইহা যুঢ়কুদ্ধির 'কারধ্যাইরুল, 
স্বাসকাশরোগ । ইহার বিশেষ বিবরণ অনুস্তান সাপেক্ষ, কেবল লিখিয়া!. 
বুদ্ধান হাক না । 
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কার্শীপতি বরণারের বিবরণ আছে বটে* কিন্তু তাহার নাম 
হইতেই যে বারাণলী নাষ হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ নাই। 
এই ঝাজ। কাশীতে “বাত্বানসী নামী” এক দেবীমুত্তি প্রতিষ্ঠা 
করেন। তাহ! অদ্যাপিও কাশীতে বিরাজ করিতেছেন। শুরু 
বজুর্কেদীয় শতপথ ব্রাঙ্গধে এবং কৌধিতকী ব্রান্ষণে সর্বপ্রথমে 
কাশীশব্ষের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। সেই অতি প্রাচীন সময়ে কাশী 
একটা বিস্তৃত জনপদ্দ এবং পবিত্র ষজ্তভূমি বলিয়া পরিচিত 
ছিল! বামারণের সময়েও কাশী একটা বিস্তৃত জনপদ ছিল, 
তৎকালে রমণীর তোরণ ও প্রাকাঁর পরিশোভিত প্রধান নগরী 
বাঙাণসী কাশিরাজের রাজধানী এবং প্রতিষ্ঠান (প্রস্াগ) পথ্যস্ত 
কাশী জনপদের অন্ততূতত ছিল 4 অপিচ চীন পরিব্রাজক 
ফাহিয়ানের গ্রন্থ পাঠে জান! যায় যে খুষ্টীয় ৫ম শতাব্দী পর্য্যস্ত 
এই কাশী একটা বিস্তৃত জনপদ্দ মার এবং বারাণসী ইহার 
প্রধান নগর বলির! প্রসিদ্ধ ছিল।$ 





* ভবিব্য পুরাণ ব্রন্থথণ্ড ৫৩1১০৬ --১২৬ শ্লোক দেখ। 
+ জতঃ কাশক্োহনীন! ঘত্তং। যজ্ঞং কাশীনাং ভরত£ সাত্বতামিব | 
( শতপথ ব্রাঙ্গণ ১৩।৫।৪।১৯ এবং ২১) 
(আর কৌবিতকী ব্রাহ্মণ --৩।১।৫।১ দেখ ) 
4 তং বিস্জ্য ততে। রামেো। বয়স্যমকুতোতিয়ষ | 
| প্রতর্দনং কাশীপতিং পরিঘজ্যেদম ব্রবীৎ ॥ 
উদ্দেধাগশ্চ তয়! রাজন ভরতেন কৃতঃ সহ । 
তত্ভবানদয কাশেরপুবীং বারাননীং ব্রস্ব। 
রমপীয়াং বাপ হপ্রাকারাং 2 | 


পুরল্চকার তাজ, রসে সহভারৃতঃ 1. 
প্রতিঠানে পৃরবরে কাশিরাজো মহাখশাত॥ 
( রাখাদ উত্তরকাঙ্ 81১৫---১৭ এবং ৬৯।১৮-৮১৯ ট। 
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হবনাপুরাণোক্ত কাশীখণ্ডের বিবয়ণ পাঠে অবগত হওয়া, 
যার যে, প্রথমতঃ কাশীতে ত্রাঙ্গণ্য ধর্মেরই প্রবল প্রতাপ ছিম্ন। 


তৎ্পরে বুদ্ধদেবের অত্যুদয়ে এবং বৌদ্ধ রাজাদিগের আধিপত্য 
প্রভাবে বারাঁণসী হইতে হিনদুন্দ এককালে বিলুপ্ত হয়, এমন 
কি বারাণনী বৌদ্ধতীর্ঘ বলির! প্রসিদ্ধ হয়। জবশেষে বছকাল 
পরে, বৌদ্ধধর্থবের তিরোভাঁব হইলে, হিন্দুধর্প্ের পুনরভ্যুদয়ের 
সছ্ছিত ইছ! একটা প্রধান হিন্ুতীর্থ বলিয়। ব্রাঙ্গণগণ কর্তৃক 
পুনঃ গ্রতিঠিত হয়। তত্কালে কাশিরাজ রিপুঞ্জর (দিবোদাষ) 
ও ধৌদ্বধন্ু পরিত্যাগ করিয়া ব্রাঙ্ষণ কর্তৃক হিন্দুধর্দ্মে পুনঃ 
দীক্ষিত হন। বল! বাল্য যে ভাঁরতে জৈন এবং বৌদ্ধধর্থব 
প্রাঁছর্তাবের কিছু পূর্ব (আজ প্রার ৩ হাজার বর্ষ) হইতে বিশেষতঃ 
বৌদ্ধপর্্মের তিরোধানে ব্রাহ্গণা খর্দশের পুনরত্য্য়ের সঙ্গে সঙ্গে 
ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক ভারভীয় প্রান তাঁবৎ ভৌম বৰ! পার্থিৰ তীর্থ 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে, এবং সেই নকল স্থানে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর 
ুর্ঘ্যাদিঞ্ সংস্থাপিত হইয়াছে । এবং সেই সকল তীর্থের এবং 
তীর্ঘস্থ দেষাদির ম্হাত্ম্যাদ্ি রচিত হুইয়া পরে পুরাণাঁদিতে 
সংযোজিত হইয়াছে । যেখানে জৈন ও বৌদ্ধ তীর্থ ছিল 
সেধাংলই হিন্দু তীর্থ সংস্থাপিত হইয়াছে । গন্বা, বারাণসীর 
পার্থবন্থী, "দারনাথ” এবং বিশ্বেশ্বরের আদিষন্দির ইহার, 
দীপ্তমান প্রমাণ। লৰিশেষ ০০ ১৪শ হইতে ২১শ 
পৃ] 'দেখ। 

এই -বারাণসী উত্তর ভারতের কাশী। স্বপুরাণোকজ 


কাশীখণ্ডে এবং বায়ু, পদ্ম ও ব্রচ্গবৈবর্তপুরারে এই কাঁধ. 


বিস্তৃত বিরুরণ লিখিত কাছে। পশ্চিম ভারতের কাশী “পক 


তু, 


১১৪ তখ-দর্শন । 


ব্টা*। ইহা গোঁদীবরী নদীর উত্তর পূর্ব ধারে নাজিক সহরের 
বিপরীত দ্রিকে অবস্থিত । প্রবাদ যে, এই সহরে বাবণ ভর্ী 
শুর্পনখার নাঁসিকা ছেপিত হয় বলিয়া ইহা নাসিক নামে 
প্রখ্যাত | গৌঁদাঁবরী এবং পঞ্চবটী মাহাজ্ম্যে এই পশ্চিম 
গারতীয় কাশীর বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। এখানকার গঙ্গা 
গোদাবরী। বনবাঁস কালে রামচন্দ্র এখানে অবস্থান করিয়া 
ছিলেন। এই দঘগকারণ্য হইতেই তাহার প্রিয়তম পড়ী সীতা. 
দেবী রাবণ কর্তৃক অপহৃত হন। এই সক ব্যাপারের স্থৃতি 
চিহ্নত্বরূপ রামচন্ত্রাদির মুর্তি নির্পিত হইয়া এখানে পুজি 
হইয়। থাকে। ইহা তিন্ন গঙ্গার উভয় ধারে অনেক শিক 
মঙ্দিরাদিও আছে। দৃশ্য অতিশয় মনোহর । অরণ্য মধ্যে 
গোঁদাবরী গঙ্গার স্থানে স্কানে উভয় ধার দেখিলে বোধ হয় যে, 
গ্রা্ীন কালে অনেক ধ্বযিটমুনি এখানে বাস করিতেন । এক্ষণে 
ভূতীয় কাশী-_ইহ! দক্ষিণ ভারতের ব! মান্দ্রাজ বিভাগের কাশী 
-ইহার নাম *ভ্রীকোলান্ত্রী” বাঁ “কালহস্তী”। স্বর্দমুখী 
ব্দীতীরে, মান্দ্রাজ উত্তর পশ্চিম শাখা রেলের ত্রিপতি নামক্ক 
ষ্রেসনের নিকট অবস্থিত। স্বর্থমুখী নদী এখানকার গঙ্জা। 
দক্ষিণের স্মার্ত ব্রাহ্মণগণ ইহাকে দ্বিতীয় বারাণসী বলিষ! 
খাকেন। এখানে অনেক দেবদেবীর মানদর আছে, তন্মধ্যে 
শিখ মনিরই প্রধান$ মন্দিরের গ্রবেশ স্থানে হস্তী, সর্প এবং 
উর্ণনাভির (মাকড়সা) মৃষ্তি দেখা যায়। অপরাপর স্থানে যে 
প্রকার মহাদেবের যৃত্তি দেখ! বায়, এমৃষ্ডি তাঁছ! হইতে স্বতত্ত্। 
এবুর্থির নাম *বাধু মুর্তি” ইহা! গোলাকার দণ্ডের মত নছে। 
“চ্ুষোধ। শ্ুদদিরের কোন দিকে বায় শ্রুবেশের পথ নাই, 
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কিন্ত চতুফষোঁণলিঙ্কের মন্তকোপরি যে দীপ লম্বমান আছে, 
তাহা সর্বদাই অল্প আল্প ছুলিতেছে। মন্দিরের ভিতর আর 
অনেক দীপ আছে, কিন্ত আর কোনটী সেরূপ দোলে না। 
এই কারণেই ইহ! প্বাু লিঙ্গ” নধমে অভিহিত । এই কাল- 
হস্তী নগরের কতকাংশ আরকটু এবং কতকাংশ নেল্লোর 
জেলায় অবস্থিত | “'কাঁলহস্তী মাঁহাস্বে” এই দক্ষিণ ভারতী 
কাধীর বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত আঁছে। বলা বাল্য যে, এই 
্রিবিধ স্থানের তিন কাশীর ন্মার্ড ব্রাহ্মণগণ স্ব শ্ব দেশীয় কাশীকেই 
মোক্ষদাস্িণী বলিষ! নির্দেশ করিয়া থাকেন। এই তিনকাশী 
ভিন্ন বর্তমান রাঁমনগরে (বারাপসীর বিপরীত দিকে) এক কাণী 
আছে। ইহাৰ্র নাম ব্যান কাশী। প্রবাদ যে, ব্যাসদেব কর্তৃক 
ইহা সংস্থাপিত। চিহু স্বরূপ এখানে ব্যাসদেবের একটা মন্দির ও 
আছে, কিন্তু সাধারণের বিশ্বাম যে, এখানে মরিলে জীব গর্দ্ভ- 
যোনি প্রাপ্ত হয়, রামনগরবাসীদিগের পক্ষে ভারি মুক্কিলের কথ! 
বটে, তবে কি ন| যেখানে মুস্কিল, সেখানেই আপান। মাধের 
ল্লানে সব মুস্কিল কাটিয়। বাত়। এই ত গেল কাণীর বিশ্নয়। 
এক্ষণে গয়ার সম্বন্ধে ছ-চাঁর কথা বলি গুন-_বেদাদি শাস্ত্রে 
এই গন্ব। শব্দের অনেক প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু তত্বার্ৎ 
স্থলে ভিন্নার্থে ব্যবন্বত হুইয়াছে। তোমার অবগতির জন্য 
নিয়ে কতকগুলি স্থল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি। 
(১) গর়াশবে গৃহ যখ।--ইন্ত্রে। বন্তিঃ পরিপাতু নো গয়মূ। 
মা (খকবেদ-__-১০৬৩৩)', 
গয়ঃ গৃহণামৈতৎ--(সায়ণ ভাব্য)। 
(৯) আস্তরীক্ষ মখা-_পয়মন্াকং শর্খ। (গকবেদ--41988) 
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গং গৃহ্ষন্তযীক্ষং ব। (লারণ ভাষা) | 
৩ গৃহাগত প্রানী যখা--.বা নো গরমাবিবেশ। 
€( খকবেদ--৬৭২।২ ) 
গৃহ্থাগত শ্রীণীজাতম্‌ (সায়ণ ভাষ্য)। 
(৪) ্বস্থান বথা1--হিত্বা গয্নষারে অবদা আগাৎ। 
€(খকবেদ--১০।৯,1৫ ) 
গয়ং স্বস্থানং--(সায়খ ভাষা)। 
৫) প্রাণ যথা--সাহৈধা গয়াঁং সত্রে প্রাণাতিধ গঞ্াস্তৎ গ্রাণাং 
স্তত্রেতদ্‌ যদ্‌ গয়্াং সতত তল্মাদ্‌ গায়ত্রী নাম। , 
| (শতপথ ব্রাঙ্মণ ১৪৮১৫ ) 
এবং বৃহদা'রণ্যকোপনিষদ ৬১৪1৪ ) 
(৬) ভক্তি শ্রদ্ধা! বখা---৬ক্তি শ্রদ্ধা গয়েয়ম্‌ । 


পুর্বে এই গয়ানগরী মগধ রাজ্যের অধীনূ ছিল। ইহা 
অতি প্রাচীন হিন্দুভৌমতীর্থ হইলেও বৌদ্ধধর্থ্ের অভভাদয়ে 
এখানে বৌদ্ধাধিকার প্রবল হইয়াছিল। বুদ্ধদেব এইখানে 
সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া বুদ্ধ গয়! নামে প্রসিদ্ধ। ৪৯১ খঃ 
অবে চীন তীর্ঘযাত্রী ফাহিয়ান গয়ায় আসিয়। অনেক বৌদ্ধ 
কীর্তি বিদ্যমান দেখিয়া ছিলেন।* প্রত্বতত্ববিদ কনিংহাঁম 
সাছেষ এবং ডাক্তার বাঁজেক্রলাল প্রমুখ পঞ্ডিতবৃন্দ বলেন যে 
এই গম়্া আঁগে হিন্ৃতীর্ঘ ছিল না। বৌদ্ধদের গয়া, বৌদ্ধ 
প্রস্তাব খব্বাকৃত হইলে হিন্দতীর্থরূপে পরিণভ হয়। এই 
ঘটনা দঃ ৮ম শতাবীতে সংঘটত হর অর্থাৎ আজ ১১ শত বর্ষ 
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হইল ইহা হইয়াছে।* এ মত পুর্ণভাবে সমীচীন নহে। গা 
অতি প্রাচীন স্থান। বাঁমায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থেও ইঞ্গরর 
উল্লেখ আছে এবং ভৌমতীর্ঘ বলিয়া কথিত হইয়াছে । তবে 
প্রাচীনকালে এখনকার মত বিষণপাদপদ্মে পুজা এবং তদানু- 
সঙ্গিক ব্যাপারাদি কিছুই ছিলনা বটে। মহাভারতে গঞ্সা- 
ক্ষেত্রের মধ্যে অনেক ভৌমতীর্থের উল্লেখ আছে। কিন্ত 
গয়্াস্থুরের মন্তকে গদাধরের পাদপদ্ন স্থাপনের কোন কথাই 
নাই। ইহাতে অন্গমিত হয় যে, বিষ্ণপাদপদ্ধের নিষিত্ত গয়ার 
প্রনিদ্ধি আধুনিক, অতি প্রাচীনকালে ইহা ছিল না। গয়াস্ুর” 
রূপী বৌদ্ধধর্মের উপর দেবরূপী হিন্দুধর্মের প্রাধান্য সংস্থাপনই 
গয়ান্থরের প্রকৃত রূপক উপাখ্যান। স্বন্দপুরঠণোক্ত কাঁশী- 
থণ্ডের ধর্ম উপদেষ্টী বৌদ্ধরূপী বিষুণর রুূপকআখ্যায্লিকাটা 
একবার স্মরণ করিয়! মিলাইলেই ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে । 
বুদ্ধদেবের পদচিহব পরে ব্রাহ্মণের গদাধরের পাদপন্র বলিয়! 
প্রচার করিয়া থাকিবেন। প্রচারের কারণ, ব্রাঙ্ষণের। জালি- 
তেন যে, মহাভারতে গঞার অন্তর্গত ধেহ্ুকতীর্থে গোবংসের 
পদ্দচিহ এবং উদ্যস্ত পর্ধতে সাবিত্রীর পদচিহ বিষয় বর্ণিত 
আছে, সুতরাং তাহারা দেখিলেন পুর্বেও ব্রাঙ্গণেরা পদপূজ! 
করিতেন, তখন এখনই ব1 কেন ন1 হইবে ? এইরূপে বৌদ্ধেরা 
যাহ! বুদ্ধপদ্দ বলিয়! ভক্তি প্রদর্শন করিষুতন গয়ার ব্রাঙ্মণেরাও 
সেই নকল গদাধর প্রভৃতির দেবপদ চিহ্নু বলিয়। প্রকাশ 
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করিলেন। কেমন, তাঁহাছি নয়? গয়। নগরের, বহির্তীগে পাট 
ক্রৌশের মধ্যে বত বৌদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহাও হিন্দুতীর্ঘ বলি 
পরিগৃহীত হইল। এখনও হিন্দুগণ বর্তমান গলা! নগরের আড়াই 
ক্রোশ দক্ষিণে বুদ্ধ গ্পাস্থ বোধিমূলে খিও-দানাদি করিতে গিয়া 
থাকেন। খুৃঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে অর্থাৎ আজ প্রায় ১৪শ শত 
বর্ষ গত হইল এই সমুদায় ব্যাপার সংঘটিত হইয্াছিল। অধিকস্ত 
গয়। মাহাত্ম্য কিন্ধূপে শৈব ৰ বাযুপুরাণে পরে ব্রাঙ্মণগ্ণ কর্তৃক 
সংযুক্ত হুইল তাহা! বুঝিদ্ধা উঠা ভার। বৈষ্ণবগণ বিশেষ 
উদ্দেশ্ত সাধনার্থ এই যাহাত্ব্য রন! করেন। উদ্দেশ আর 
কিছুই নয়--গয়ায় বৌদ্ধপ্রভাৰ ধ্বংসের পর বৈষ্ণব প্রভাব 
সংপ্রসারিত হইলে বৌদ্ধরূপী গয়াস্থরের উপর বিষুগী গর 
ধরের পা্পত্প সংস্থাপন করিয়। বিষু মাহাত্ম্য কীর্তিত হইল। 
ডাক্তার রাজে্জলাল, বলেন €ষ বৌদ্ধ গ্রাভাব খব্ীকৃত হইলে 
খুঃ ৮ম শতাববীতে গক। মাহাত্ম্য রছিত হইয়াছে। কিন্ত আমা- 
দের অস্থমান হয় যে, খৃঃ ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাবীর মধ্যত্রাগেই 
ব্রা্মণগণ কর্তৃক এই গয় মাহা রচিত হইয়। পরে বাধুদি 
পুরাণে সংযোজিত হইয়াছে । এই ত গেল্‌ গয়ার বিষন্ন । 
শিষ্য--আচ্ছা, এক্ষণে নিলাচলের স্বগন্াথদেবের ব1 
শক্ষেত্রের বিষ্.কিছু বলুন। 
গুরু--বলিতেছি প্$ন। ব্র্গপুরাণ, নাররপুরাণ, স্ব 
পুরাণ (উৎকল খঙড), কুম্দ, পদ্ম ও তবিষ্য প্রভৃতি পুজা, এবং 
উৎকঙ্গ ভাঁষায় লিখিত ক্ষেত্রপুরাঁণ (মাগুদিয়! দাঁস কৃত) ও 
দাকঞ্লদ (শিশু পামদাস কু) এবং বঙ্গতাষায় জগরাথ মঙ্গল 
 ুকুনুয়াম রচিত ) প্রতৃতি, গ্রন্থ পাঠে এই ঘবারুরমুষর বা 
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জঙ্গবাথ দেবের প্রাচীন ইতিবৃত্ত অনেক পরিমাণে, অবগত , 
হওয়া বায। ভীন্ষেত্র বা! পুরী যে. হিঙ্দুদের একটা প্রান, 
তৌতীর্৫ঘ, তাহাও বেশ বুঝা যার । তবে কালবশে: অন্যান্য 
তৌতীরের ম্যায় এ ভীর্থেরও অনেক পরিবর্তনএবং পরিবর্ধৰ 

ঘটিত হইয়াছে । ইসা প্রাচীন কারে কি ভাবে ছিল এবং 
ক্রমে কি ভাবে পরিগৃহীভ হইতে হইতে বর্তমানের এই অধ- 
স্থায় উপনীত হইয়াছে ইত্যাদ্ধি বিষদ্ধক আ'মূতর বৃত্তান্ত ক্ষেপে 
বলিতেছি শুন। যে লময়ে বিষ্টব্রঙ্গের উপাসক আর্ধ্যগণ 
উৎকলে প্রবেশ করেন, তখন উৎকল ও কলিঙ্গ (দক্ষিণ কোশল) 
শবর প্রধান স্থান ছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ইহার্দিগকে 
শিয়র জাতি বলিয়াছেন।& “'শিয়র” শবর শবের অপত্রংশ। 
ইহার! উৎকলস্থ মহেন্দ্র, মালয় বা মাল্যবাঁন পর্বের নিকট বাঁপ 
করিত। প্রাচীন কালে বিক্বগিরির দক্ষিণ পার্বতীয় প্রদেশের 
নাম "পবরদেশ+* ছিল, ইহারা ফেই শৰর দেশের আদিম 
নিবাসী ।? এবং অনার্য ব! দস্ুু বলিস! অভিহিত,হইত। তৎ- 
কালে এই শবয়ের! বর্তমান কালের সওত্বাল, কোব, ভিল 
ইত্যাদি জাতির ন্যায় কাষ্ঠ লোগ্রার্দির পুজা করিত, শবরদেখে 
ইহাদেরই সমধিক প্রাধান্য ছিল। এবং দেখের রাঁজাও খবর 
জাতীম্ব ছিব। অব্র শবরু সঙ্গে বঙ্গকবিগ কালরশে এই 
নবাগত আধ্যদিগের বংশধরেরা বজ্ঞাদি কি ও বক্ষাপাস্না 
ত্য করিয়া! জনৈক পরাক্রান্ত শবর রাজর, সন্িত্য মিহ্িত 
হইস্থা কাষ্ঠ জোষ্রাদি নির্টিত মূর্তি পুভাছি আরম, করেন! 


* 185-271758 5৮818] 2185 তাস, 
ক. সরনারিখ-/ জিকো বস ও 1৮৮ এতাছে এজ আজাসিতোর ৫৪৮) 2 ্ 


১১৬ ততব-দর্শন। ॥ 


কালে ইহাদেন্সই বংশধরের! অনার্ধ্য শবর জাতি ক পৃথক 
হইয়া তাহাদের পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক বঙ্জাঁদি সম্পাদনার্থ সাগ- 
রোপকুলে উচ্চ ভুখ্ডে যে বেদি নির্মিত হইপ্লাছিল তাহার 
উপর দারুমর়ী চতুভূজ বিষুমৃত্তি সংস্থাপন করেন। এবং তাহার 
মাহাত্ম্য ও রচনা করেন। সেই মাহাত্ম্য পরে স্বন্পপুরাণে 
উৎ্কলপখণ্ড নামে সংযোজিত হয় যথ।-_- 


য এষ প্লবতে দাঁরু সিন্ধুপারে হাযপৌরুষঃ। 
তমুপাস্য ছুরারাধ্যং মুক্তিং যান্তি স্বছুর্লভাম্‌ ॥ 
(উত্কলখণ্ড ২১৩) 
কিন্তু ম্মার্ভ রখুনন্দন ও বাচম্পত্য রচয়িতা পণ্ডিত তারানাথ 
পুরুষোতম মাহায্্য বর্ণন কালে নীচের এই বচন উদ্ধৃত 
করিয্বাছেন বথা_ * 


আদে। যদ্দারু প্লবতে সিন্ধ্যোঃ মধ্য অপুরুষমূ। 


তদা। লভম্ব ছুরর্ঘনো৷ তেন ঘাহি পরৎ স্থলমূ। 

আদিকাল হইতে বিপ্রক্ষ্ট দেশে যে অপৌরধেক দারুমুহ্থি 
সমুদ্রতীরে ভাসিয়াছে, তাহান্ন উপাদন1 করিলে লোক পরম 
লোকে গমন করে। এবং ইহ1 অথর্ববেদীর মন্ত্র বলিঘ্বাছেন, 
কিন্তু মুর্রিত অথর্ববেদে আমব্া! এ মন্ত্রী দেখিতে পাইলাম না! । 
বিখ্যাত বিশ্বফোঁধ গ্রণেতাও এই কখ। বলিয়াছেন 3 কিন্ত তিনি 
'দেখাইয়াছেন থে উক্ধ মন্ত্রী লাংখ্যাক্ণ ব্রাহ্মণের, আমীদের 
কোঁধ হয় অথর্ধবেধীয় অপর কোন গ্রন্থ ছইতে ইহা উদ্ধৃত 
 স্থইঙ্থাছে। অনেকে এই মন্ত্রী প্রক্ষিপ্ত বলিতে চান, কি 
আমরা ভাছ বলিতে গ্রন্তত, নছি। বের শ্বতঃঞমাণ আর 


ঠা 
মে 


তীর্ঘরশন। ১১৭ 


ব্রাঙ্গপাঁদি গ্রন্থ পরত: প্রমাণ সুতরাং মূল যেদের সহিত হাঙ্গ- 
পাঁদি গ্রন্থের কোন বিষয় ন! মিলিলে, এক্য না হইলে, তাহা 
ব্রাঙ্গণান্দি গ্রন্থে থাকিলেও বেদ বাহ্য হেতু অপ্রামাণ্য । সুতরাং 
উক্ধ মন্ত্রটা প্রকারান্তরে প্রক্ষিপ্তই হুইয়া! পড়িতেছে। 
যখন পঞ্চ পাগুব শ্রীক্ষেত্রে আগমন করেন, তখন তাহারা 
মহাবেদী দর্শন করিয়া তদ্যপদেশে বঙ্গের স্তব করিয়াছিলেন 
যথা - 
ততঃ প্রসন্ন পৃথিবীতপম তস্য পাঁগুব। 
পুনক্রমহ্য সলিল! দ্বেদীরূপ! স্থিত ভবে | 
সৈষ! প্রকাশতে রাজন বেদী সংস্থান লক্ষণ] । 
আরুহ্যাত্র মহারাজ বীর্য্যবাঁনবৈ ভবিষ্যসি। 
সৈষ সাগরমাঁসাঁদ্য রাজন্‌ বেদী সমাশ্রিতা। 
এতামারুহ্য ভদ্রন্তে ত্বমেক স্তর সাগরম্‌॥ 
(মহাডারত বন পর্ব-১১৪।২২-১৪ ) 
পৃথিবী তপ প্রভাবে প্রসরা হইয়। সাগর সলিল হইতে 
উত্থিত হুইয়া রেদ্রীরূপে বিয়াজিতা হইলেন। মহারাজ, 
অদূরে ঘী সেই বেদী দেখ। যাঁইতেছে। ইহাতে আয়োহণ 
করিলে বীর্ধ্বাঁন হইবেন। বেদী সাগরকে আশ্রয় করিয়া 
আছে। ইহাতে আরোহণ করিলে (ভব) সাগর পার হইতে 
পারিবেন ইত্যাদি। পাগুবদিগের সময়ে দার বর্গের 
কোনও চিহ্বাদি ছিলনা, থাকিলে অবশ্যই তাহার বিষয় এখানে 
উর্লিখিত হইত। তবে পাঁগবগণ যে বেদীতে [সাগরোপইুংল 
উচ তৃখচও) আকোহণকালে তদ্্পদেশে অন্দে ত্তব কিয়" 


, ১১ তত্ব-মূর্শন | 


ছিলেন, উতৎকলাঁগত বিষু্রন্দের উপাঁসক অআর্ধ্য বংশধবের। 
বহকাল পরে সেই মহাবেদীর (উচ্চ ভূখণ্ডের) উপর দার ব্রন্মের 
বা কাষ্টমন়্ চতুভূ্ধি বিষ্ণু মুত্তি সংস্থাপন করেন। এই চতুভূজ 
বিষ্ণু সুত্তিই পরে পুরুযোত্তষ ব। জগন্নাথ নামে আখ্যাত হয়েন।* 
কিন্তু বর্তমানে জগন্নাথের নে চতুভূজ মৃত্তি নাই। এখন- 
কার মুর্তি অপুর্ব-ধরণের। ব্ধপ বিপর্যয় সংঘটিত হুইয়াছে। 


* ক্রুত্ৈ তন্বচনং তস্য বিশ্বকর্মা হুকর্মাকৃৎ | 
তৎক্ষণাৎ কারয়ামাস প্রতিমা শুভলক্ষণাঃ। 


কব স্বপধরং শাস্তং পল্ম পত্রায় তেক্ষণম্‌। 
প্রীবৎস কৌস্তন ধরং শঙ্খচক গদাধরম্‌ ॥ 
গৌরং গোস্ষীর বর্ণাভং দ্বিতীয়ং * * কাস্তকম্‌। 
লাঙ্গলাস্ত্র ধরং দেবং অনস্তাখ্যং মহাবলম্‌ ॥ 
গ্গিনীং বাহদেবস্য কখাবর্ণ। ্থশোভনাম্‌। 
ভৃতীর়াং বৈ ুভত্রাঞ্চ সর্ব লক্ষণ লক্ষিতামূ। 
(নারদ পুরাণ ৫৪ অঃ) 
রাজ ইঞ্জদ্যুক্ষের নিদেশমতে বিশ্বকর্শী নিষ্মলিখিত মতে মুর্তিত্রয় নির্মাণ 
রুরিলেন য়খা--প্রথমটা পদ্ম পত্রাক়্ত নয়ন গ্রীবৎস চিহু যুক্ত শহশচক্র গদা 
ও কৌন্তভধারী চতুূর্জ শান্ত কৃষ্ণ মুষ্তি; দ্বিতীয়টা গোক্ষীর সদৃশ গৌরবর্ণ 
ও" জাক্ষলাম্ত্রধারী মহাবল অনস্তমূর্তি (বলরাস) এবং ্ বাস্দেবের 
ভগিপী রুত্ব বর্ণা স্থশোভনা হুভত্র। | 
শখ্খচক্র গদা পদ্ম লঙ্গ্ম বাহ ভর্নার্দানঃ। 
গদ। মুল চত্রণত্তবং ধারয়ন্‌ পন্নগাকৃতিঃ ॥ 
... ছত্রাকৃতি ফণা সপ্ুমুকুটোজ্ৰল কুণডলঃ | 
.. হুতঙর। চাক বদনা বরাজাভন্ন ধারিণী॥ 
.(স্ম্দ পুরাণে" “উত্বকল খণ্ড স্” ১৯ অঃ), 
উজ উত্্রছ্যম দেখিতেছেন যে জগন্নাথ, বলরাম, সভঙ্গ। এবং দর্শন 
রুম সিংহাসনোপির়ি বিরাজ ফরিতেছেন। জগন্নাথের হু শখহজ। 
| আর! ধর্ং মৃখাক্স উজ্ল মুকুট । বলরামের হৃক্কে গা মুহতা। চু পান 


তীর্থদর্শন | ১১৪ « 


বিপর্যয়ের কারণ ক্রমে বলিতেছি। নারদ ব্রহ্গ প্রভৃতি পুরাণে, 
এই উচ্চ: ভূখণ্ড বা মহাবেদীর মাহাত্ম্ই সমধিকবূণে বর্ণিত 
আছে। অপিচ জগন্নাথের “রথযাত্রার” অপর এক নাম “মহা 
বেদী উৎসব”, | জগন্াথাপেক্ষা এই বেদীরই মাহাত্ম্য অধিক। 
অনেক উৎকলবাসী পণ্তিতেরও এই বিশ্বাস। যাহা? হউক 
কালক্রমে (ভারত যুদ্ধের প্রায় ২২ হাজার বৎসর পরে) হিন্দু 
প্রাধান্য লোপ হইয়1 সমগ্র ভারতে, হিমালয় হইতে কুমারিক! 
পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম বিস্তৃত হইলে কলিঙ্গ রাজ্যেও বৌদ্বাধিকার 
বিস্তৃত হইল। এই বৌদ্ধাধিকার কালে, অভ্যুদয় সমগে 
স্থদীর্ঘ কালের জন্য দাকু ব্রন্গের মাহাত্ম্য হিন্দজগতে অগ্র- 
কাশিত রহিল, কালক্রমে বৌদ্ধ প্রভাব খবকাকৃত হইলে শবরগণ 
পুনরায় প্রধান হইয়া উঠিল। আধ্যদিগের 'সংঘর্ষণে ক্রমে 
সভ্য হইতে লাগিল । বৌদ্ধদ্িগের দ্বার! উৎপীড়িত ব্রাহ্মণগণও 
স্থযোগ বুঝিয় বৈরিভাব ত্যাগ করিয়া অসভ্য শবরদিগের 


লি 


কর্ণে কুগুল ও মাথার উপর ছত্রাকারে শাতটী ফণা । উভয়ের মধ্যে বর ও 
অভয় ও পদ্মধারিণী চারুমুখ। বুতদ্রা দেবী বিরাজ করিতেছেন । 


জগদাণন্দ কন্দোহতৃৎ সমুত্তে ল্য ভূজঘয়ং | 
পল্মাননতয়। বিপ্রা গুপ্তবৎ পাখি পঙ্কজঃ | 
বলভদ্রস্তথ! সপ্তফণ। বিকট মপ্্ুকম্‌। 
গুপ্ত পাদ করাভো সমুত্তোলিত সুজ 
(নীলার মহোদয় ও অঃ) 


জগনাননগ কদদ ( জগরাখেয ) নীল মেখের মতি রর্ণ, পঞ্ঠা পত্রের ম্যাঙর 
কআয়ভলোচন। পল্াসনে অবস্থিত থাকায় ছুইটী কর, কমলে গুপ্ত ও ছুইটা 
উত্তোধিত। বলরাম ও গপ্তপাদ, দুই হস্ত গুপ্ত ছুইটা উদ্লোলিত | নীলাঙ্জি- 
মছোয়কারের এবর্দনা জগন্সাথের বর্তমানের“ অর্থদগ্ধ সুর্ধি দৃষ্টে 
হইয়াছে, এগ আধুনিক । ১৩*শ পৃষ্ঠায় এবিধ বিবৃত হইয়াছে। ... .* 


১২৪ তত্বস্দশর্ন। 


নহিত যোগদান করিতে কুষ্টিত হইলেন না। উড়িষ্যার মাদগ! 
পঞ্লীতে* লিখিত মাছে যে (খৃঃ ৭ম ৮ম অব) রক্তবাছ নামা 
জনৈক .ঘৰন (ষরদ্বীপবালীদ্দিগকে ঘবন কহে) অর্ণবপোত।- 
রোহুণে আঙিম্না পুরি আক্রমণ করে। তৎকালের শবররধজ 
মহারাজ শিব প্ত আসর বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার 
জন্য জগলাখদেব ও তাহার সমুদায় তৈজসপত্রাদি লইয়া! মো 
পুরের অরণ্যে লুক্কায়িত হন। কলিঙ্ষের শবর রাজধানী রাজিম 
মাহাস্মযে ও তাত শারনাদি পাঠে অবগত হুওয়1 যায় যে, পরে 
শররদ্ধাজ শিব ওপ্তি বর্তমান মধ্যপ্রদেশের রায়পুর জেলার 
মহুকুম। রাজিস নগরে জগনাথাদি লইয়া যান এবং তথায় 








* জগল্লাথদেবের যে প্রাত্যহিক কার্য্য বিবরণী তালপত্রে লিখিত হইয়া 
মন্দির মধ্যে রক্ষিত হয়, তাহার নাম মাদল। পঞ্জী। মহারাজ চোরগঙ্গের 
সময় এই প্রথ। ভার কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। 


+ মধ্য প্রদেশের অন্তশ্ীত মহানদী তীর্থ শিরপুর নাক প্রাচীন গ্রাম 
হইতে আাবিষ্কত শিলালিপিতে লিখিত আছে যথ। 
আনীহুদয়নে। নাম ভূপতিঃ'শবরাহ্বয়ঃ | 
আভুন্থলভিদ। তুল্যন্তম্মাদিত্ত্র বলে। বলী॥ 
ততঃ গ্রীনরদেবোহভুদত্তিমান মহোদয় । 
পূর্ণানস্তে স্বরাখ্যে। ঘপ্চকার দেবালয়ং ॥ 
চন্দ্রুপ্ডো ভূঙ্ে গোপা তষ্য জঙ্জে সতোত্যঃ | 
ততঃ শ্রীহ্র্যগুপ্তে ভুক্জনহর্য বিবর্ধানঃ 1 
তন্যাজনি পূরণঃ শিবগুণ্থে সহিগত়ীঃ। 
'াডুতিজনলুখ্যো। হঃ খ্যাতো বালার্জুনাখায়া ॥ 


শবয় বংশে উদয়ন নাসা এক রাজ। জন্মগ্রহণ ক্রেন, তপু ইন্ত্ররত। 
ভৎপুত নদে, ইছি অনতেতবর নামক দেরালয় নির্মাণ ক্ষরেন। তথপুত্র 
চন্ত উপ) ভগ হর্ষ ও, তৎপুতরে মহাবীর শিব্খ, ইহীর.অপর নাম বালা, 
লে: খই পিবগুণ্ু বা ব্লার্জুব সম্বন্ধে অধর ঘ10.০---080 81908158795 
রা ১১০০০৭ নি0783 2390028১5০1, ০17, ০০৩ . 


তীর্ঘনর্শন। | ১২১ * 
একটা মন্দির নির্মাণ করাইখা তাঁহাতেই জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ী, 
করান। রাঁজিমে এখনও জগন্নাথদেবের একটা প্রাচীন মন্দির 
রহিয়াছে, এবং মন্দিরে জগন্নাথদেবের দারুমযী চতুভূ জ মূর্তিও 
আছে। শবররাজ মহারাজ শিব গুপ্তের পুত্র ভবগুপ্ত তখন 
কলিঙ্গের ( দক্ষিণ কোশলের ) অধিপতি হইয়া রাঁজিম নগরে 
রাজত্ব করিতেছিলেন।* উত্তরে বৈতরণীএবং দক্ষিণে গে।দাবরণ 
এই উভয় নদীর মধ্যস্থ বিস্তৃত ভূভগ কলিঙ্গ ব! দক্ষিণ কোশল 
নামে আখাত ছিল। ইহার রাজধানী রাজিম। ইহা ভিন্ন 
শ্রীপুর, ছুর্দ এবং কটক প্রভৃতি স্থানেও শবর রাজগণের বাঁঞ্জ- 
ধানী ছিল। শবররাজগণ সকলেই বিঞুতক্ত ছিলেন এবং 
আপনা্দিগকে ভ্রিকলিঙ্গাধিপতি বা মহাকোশলেশ্বর বলিয়া 
পরিচয় দ্িতেন। 

শিষ্য--আন্ছা, প্রাচীনকালে সমুদ্রাদিতে যাতায়াত করি- 
বার নিমিত্ত বর্তমান কালের ন্যায় ট্টামারাঁদি ধালের কি ব্যৰ- 
হার ছিল? 
গুরু_আর্ধাগণ অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিবিধ প্রকার: 
অণ্বষানের ব্যবহার জানিতেন, তবে কালবশে তাহা! এবং 
তদ্বিষয়ক গ্রস্থাদি লুপ হইয় যাওয়ার, তুমি এক্ষণে তাহার কোন 
চিহ্নাদি দেখিতেছ না বলিয়াই আজ এপ্রকার প্রশ্ন উখাপিক্ত 
করিয়াছ। ভাল এসঘ্বন্ধে বেদ কি বলিতেছেন শুন, তোমার 
সুচির সন্দেহ অপলোদিত হইবে। 
বেদাযোবীপাৎ পদমন্তরিক্ষেণ পতন্তামু। 
বেদনাবঃ সযুদ্রিষঃ | € খকবেদ সরা) 
নক এন তিও 9, 
১১ 





১১২ তত্ব-দর্শন। 


যে বরুণদেব আঁকাঁশ বিচরণশীল পক্ষীগণের পদ (গতি) অবগত 
আছেন যিনি সমুদ্র গমনশীল অর্ণব্যান সকলের পদ (০9786) 
স্"গতিও বিদিত আছেন-_যিনি অন্তরীক্ষের ও সমুদ্রের রাজা, 
তিনি আমাদের বন্ধন মোচন করুন। 

অপিচ মহাত্মা বিছর পাগুব্দিগকে ফতুগৃহদাহ হইতে রক্ষা 
করিবার জন্য গোপনে এক খানি নৌক। প্রেরণ করিয়াছিলেন 
সেকি প্রকারের নৌকা শুন__ 


: সর্বববাত সহাং নাঁবং যন্ত্রযুক্তাৎ পতাকিণীৎঘ। 
ৃ ( মহাভারত বনপর্ধ ) 
সেই জলযান সকল প্রকার বাধু সহাকারী, যন্ত্র এবং পতা- 
কাদিযুক্ত। অর্থাৎ যন্ত্র সাহায্যে চালিত হয়। এখন বুঝ যে, 
সে যান বর্তমান গ্বীমারাদির ন্যায় বটে কি না? 
ইহা! ভিন্ন মহারাজ যুধিষ্টিরের রাজহুয় যজ্জকালে শ্রী 
জঅজ্জঁন সমভিব্যাহারে “অশ্বতরি” নামক যানে আরোহণ পূর্ব্বক 
্‌ উদ্ধালক খষকে ইন্জুপ্রস্থে আনিবার জন্ত পাঁতালপুরে পতজ্জল* 
(7596220118, 05 9-40760০৪) নামক স্থানে গমন করিয়া- 
ছিলেন। বর্তমানে পৃথিবী পর্যটনের ষে পথ (0. 20000 
00) ০10) নির্দিষ্ট হইয়াছে প্রায় ৫ হাজার বদর পূর্বের 
ভগবান শ্রীকঞ্চও ঠিক সেই সকল স্থান অতিক্রম পূর্বক শেষে 
উত্তর মহাসযুক্ত বাহিষ়্া পতজ্জলে উপস্থিত হন । এবং বথ! সময়ে 


সপ পপি 





পতগ্জল,,বলিভিয়। প্রভৃতি স্থানই তাহার প্রসাপ। দবানবপতি বলি 
রাজধানী বলীনগরই বর্তমান "বলিভিয়া? (371%18) 1 যথু! -. 
“ ধলৌ প্রবুন্ধে তত্বালং বিরেজে নগরং তদ। (যোগবাশিষ্ট ৫২৯২। 


ক পাতালপুরে বা আমেরিকাতেও প্রাচীনকালে আর্যাদিগের নিবাস 
হট 


তীর্থদরশশন। ১২৩০ 


সৈই পথ দিয়াই উদ্দালক সমভিব্যাহারে ইন্্প্রস্থে প্রত্যাবুত্ত 
হয়েন। এখন একবার ভাব দেখি যে “অশ্বতরি যান” কি? 
মহাসমুদ্র বাহিয়] যায়, সে ত যেমন তেমন যান নহে। অশ্ব 
শব্দে অগ্রিকে বুঝায় যথা ( অগ্রির্বা অশ্বঃ_-শতপথে ) এবং তরি 
( তরত্যনয়! তৃই ) যাহা দ্বার! উত্তীর্ণ বা পরিচালিত হয় স্থতরাং 
অশ্বতরিষান বলিলে অগ্নি সাহায্যে পরিচালিত জলযান বিশেষ। 
এখন বুঝ "অশ্বতরি” যান বর্তমানের গ্রীমারাদির (9698709:) 
ন্যায় জলধান বটে কি না? এক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ 
কর1 ষাউক, শবররাজ মহারাঁজ শিব গুপ্তের রাজত্ব কালে ভ্রৈলঙ্গ 
হইতে আগত চন্দ্রবংশীয় জন্মেজয় নামা জনৈক ব্যক্তি তাৎ 
কালিক উড়িষ্যার সামন্ত রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয় তাহার 
রাজ্য গ্রহণ করেন । কিন্ত উড়িষ্যার এই সামন্ত রাজ! কলিঙ্গের 
মহারাজের অধীন ছিলেন, সুতরাং নূতন রাজ জন্মেজয়ও শবরু 
রাজের অধীনস্থ সামন্ত রাঁজ1 হইলেন ।* 

এই জন্মেজয়ের পুত্রের নাম যযাতী। ইনি রাজা হই 
২য় ইন্দ্রত্যুক্ন বা যধাতী কেশরী আখ্যা গ্রহণ করেন। ইনি 
শবররাজ মহারাজ তবগুপ্ডের সমসামক্িক। অনুশাসন পত্রান্থু- 
সারে ইহার রাজত্ব কাঁল (৪৭৬--৫২৬ খুষ্টা্ব) উৎকলের 
ইতিহাসাদিতে লিখিত আছে যে জগন্নাথদেবের মন্দির পুনঃ- 
সংস্কার ব। পুনকদ্ধার করিয়া ইনি যধাতী কেশরী ব1 দ্বিতীর 
ইন্্রদযয় উপাধি লাঁত করেন। মহারাজ ভবগুপ্ত তখন রাজিমে 
রাজত্ব করিতে ছিলেন। ইতি পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে ধব- 


৯ শপ 


ধ্ঘিিটী 
ক ড106--0 001118] 48190030019 0 73902811857 881 ], 
42585 559) 275, 


১২৪ তত্ব-দর্শন। 


দ্বীপ নিবাসী রক্তবাহু নামক যবনের আক্রমণ কালে শৰরবাজ 
শিবগুপ্ত কর্তৃক জগন্নাথদের রাজিমে আনীত হইয়া তথাক্ন 
স্থাপিত হইয়াছিলেন। সাষস্তরাজ যযাতী ( ২য় ইন্্রছ্যয়) 
এই বাঁজিমের মূর্তির অনুকরণে দ্বিতীয় মৃত্তি নির্দাণ করাইয়াই 
হউক, কিন্বা। মহারাজের অনুমত্যানুসারে সেই চতুভূর্জ জগনাথ 
মুর্তি লইয়৷ গিয়াই হউক, ব্রান্গণাদি দ্বারা যজ্াদি করাইয়া 
তাহ! নিলাচলে পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত করেন। তাই লোক মধ্যে 
প্রবাদ আছে এবং পুরাণাভিধেয় গ্রস্থাদিতেও লিখিত হইয়াছে 
যে ইন্দ্রহ্য় রা! কর্তৃক নিলাচলে দারুত্রক্ম জগন্নাথছেবের মুস্তি 
গ্রতিষ্টাপিত হইয়ীছিল। 
শিষ্য---আচ্ছা॥ শবর রাজের সময়ে জগন্নাথদেবের পুজা! 
এবং ভোগাঁদি কার্ধ্য কাহাদের দ্বারা নির্বাহছিত হইত ? এবং 
মহাপ্রসাদন্ক্ষণপ্রথা কোন্‌: ঈময় হইতে প্রবর্তিত হয়? সবিশেষ 
বলুন। | 
গুরুস্-শবরেরাই জগন্নাথদেবের পুজা করিত এবং ভোগাদিও 
প্রস্তুত করিত। পুজক এবং স্ছপকার উভয়ের কার্য্যই 
শবরদের বার! নিম্পাদিত হইত। পরে রাজ] ইন্ত্ছ্যয় (যযাতী 
কেশরী) পুজার জন্য ব্রা্ষণাদি নিযুক্ত করিলেন বটে, ভোগ 
প্রস্তত কিন্তু পুর্ব্বরৎ শবরদের ছ্বারাই হইতে লাখিল। তাহা- 
' দ্দিগকে তাড়াইয়া দেওয়ার ক্ষমতা ইন্ত্রত্যয়ের ছিল ন1, কারণ 
তিনি স্বয়ং একজন সামন্ত রাঝা, মহারাজ শবুর রাজের অধীন, 
সুতরাং মহারাজের নিষুক্ক শবর স্থপকারেরাই পাকাদি পুর্ববরৎ 
করিতে লাগিল' ত্রাহ্মণাদি উৎকৃষ্ট বর্ণ এইজনা তৎকালে 
 খ্হাগ্রসাদ ক্ষণে আপতি কন্ধিতেন, অনেকে তাহা! খাটতেনও 
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না। উৎকল খর নিয়লিখিত বচন্টী তাহার দীপ্যযান 
প্রমাণ । ঘখ!_- 
দেঝোচ্ছিউং ন জগ্রাহ অন্যপাকাতিশন্কয়। ৃ 
( উৎকলখণ্ড) 

(অন্য) ব্রাঙ্ষপেতর বর্ণধার! দেবতার ভোগ প্রস্তুত হয়, এই 
আঁশক্কা করিয্ব! কেহ যেন প্রসাদ ভক্ষণে অনাস্থা প্রকাশ না 
করে। জগন্নাথের উদ্দেশে যাহা ভোগ দেওয়] যাঁয় তাঁহার 
নাম “মহা গ্রলাদ”। এই মহ! প্রসাদের জন্যই জগন্নাথ এখন 
সাধারণের নিকট এত বিখ্যাত। অনার্য ্ নীচঙ্গাতি কোন 
সভ্য বা আর্্যজাতির উপর আধিপত্য পাইহ্ছে” সভ্য জাতিকে 
আপনাদের সমাজভুক্ত করিয়। নিজেরাও বড় হইবার চেষ্টা 
করে। ইহা! সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়| সুচতুর শবররাজ- 
গণ তাহাদের অধীনস্থ সোমবংশীয় রাঞ্জগণকে আয়ত করিয়া: 
ভাহাফিগের ন্যায় তঁহারাও আপনাদ্িগকে চন্দ্রবংশীক় বলিয়া 
পরিচয় দিতে কুঠিত হুইলেন ন1। তাহা! শবরাঁজ শিবগুপ্ত 
ও ভবগুপ্তের সষয়ে উৎকীর্ণ শাপন পত্র পাঠে জান! বায়। 
মিত্রত ও অধীনত1 পাশে বদ্ধ রাজা ষ্যাতি (ইন্্দ্ুয়) ও 
'াছার অন্গভ ব্রান্ণগণ, প্রবল পরাক্রাস্ত শবররাজের 
বিরুদ্ধে কোন কথ। বলিতে পররিলেন না। ম্বরং দাকুরূপী 
পরমব্রন্দের নিকট জাঁতিভেদ থাকিতে স্ায়ে 1 ছোট বড় 
সকলেই তাহার দেধার যান আধিকারী--এবং উচ্চ নীচ 
সকলেই জাতি নির্ষিশেষ দেবের এপ্রধাদ একত্রে গ্রহ করিতে 
খারে, পুথাস্থলে তাহাতে কিছুমান দার »নাই। গরইর়প 
অভিপ্রায় প্রক্ষাশ করিক্স শাঁকিবেদ।  তৎপরবর্ভা উৎকন-, 
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খণ্ড, কপিল সংহিত! প্রভৃতি প্রন্থে তাঁহাঁই “মহা প্রসাদ 
মাহাত্য্যে” বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষ বিবরণ প্রীসকল গ্রন্থ 
দেখ। আর এক কথা, নারদ, ব্রহ্ম প্রভৃতি পুরাণে বিস্তৃত 
ভাবে জগন্গাথ দেবের মাহাত্ম্য ঘর্ণিত থাকিলেও মহ! প্রসাদের 
মাহাত্ব্য দূরে থাকুক নাঁমট! পর্যন্তও উল্লিখিত হয় নাই। 
আর বঙগীস্ব ন্মার্ত রঘুনন্দন পুরুষোত্বম মাহাত্ব্য বিস্তৃভাঁবে 
বর্ণনা করিলেও মহাঁপ্রসাদের কোন কথাই বলেন নাই। 
ইহার কারণ.ক্ধি? এ মহা প্রসাঁদভক্ষণপ্রথা আধুনিক বলিয়া 
তিনি ইহ! উলেখঘোগ্য মনে করেন নাই, আর উৎকল খণ্ডের 
নিয় লিখিত গ্পোরু দ্বার প্রমাণীত হইতেছে যে, ক্ষোন কোন 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মহা প্রসাদভক্ষণ অশাস্ত্রীয প্রমাণ করিতে চেষ্টা 
পাইলে তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য এই শ্লোকগুলি পরে 
রচিত হইয়া সংযোজিত হইস্গাছে । ষথ1--. 


সাধারণং ধশ্ম-শান্ত্র ক্ষেত্রে হস্মিন্ন বিচার্ধ্যতে | 

অয়নস্ত পরমে! ধন্মো যে। দেবেন প্রবর্তিতঃ॥ 
আচরে। প্রভবে ধন্ম-ধর্মাস্য প্রভুরচ্যুতঃ | 

(উত্কল খণ্ড ৩৮ অঃ) 

সাধারণ ধর্ম শাস্ত্র এখানে ( নিলাচলে ) খাটিতে পারে ন1। 

এই (মহাপ্রসাদ ভূক্ষুণ রূপ) ধর্ম শ্বয়ং ভগবান প্রচার করি- 

রাছেন। সাচার হইতে ধর্ঘের উৎপত্তি এবং শ্বয়ং জগন্নাথই 

ধর্দের কর্তা। ১৫৩ খৃঃ অবে চৈতন্যদেব 'যখন পুরযোতমে 

গম, করেন, তখনও রাজ! প্রতাপ কদ্ধের প্রধান পণ্ডিত 
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ভষ্টাচাধ্য মহা প্রপাঁদ ভক্ষণ করিতেন ন1। চৈতন্য চরিতাঙ্ধুতে 
লিখিত আছে, যে চৈতন্যদেব এক দিন সার্বতৌম ভট্টা চার্ধ্যাকে 
প্রমাদ খাগয়াইয়! বলিতেছেন--'আঁজ' আমার দমকল আশা 
পূর্ণ হইয়াছে । সার্বভৌমের মহাপ্রসাদে বিশ্বাম হইয়াছে 
ইত্যাদি” । এই জমুদায় কারণ পরম্পরায় সুষ্পষ্ট উপলব্ধি 
হইতেছে যে, রাজ! যযাতীর (ইন্ত্রছ্যয়ের ) পূর্বে এই মহা প্রসাদ 
তক্ষণ প্রথ! প্রচলিত ছিল না। এই সময় হইতেই অলে অন্ন 
চলিয়। উৎকলের রাজা কপিলেন্ত্রদেবের পুত্র পুরুষোত্বমের 
সময় পর্ণমাত্রায় জাতিনির্বরিশেষে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ প্রথা প্রচ- 
বিত হইতে থাকে (১৫০৩ খুঃ অন্ধ)। 'এই ল্য চৈতন্যদেব 
নীলাচলে অবস্থান করিতেছিলেন, সুতরাং বলা যাইতে পারে 
যে চৈতন্যের সময়েই চৈতন্য ও তাহার ভক্তবৃদ্দদঘ্বার! ভারতের 
নানাস্থানে এই মহাপ্রসাদমাহাস্ব্য প্রচারিত হইক়াছে। এবং 
তণ্তক্ষণ সমাজে ধারাবাহিকরূপে চলিয়। আসিতেছে । এবং 
জাত্যাতিমানী গৌড়! ব্রাহ্মণগণও তত্বদর্শন ভাগে বাও.নিষ্পততি 
ন। করিয়। তাহ। ভক্ষণ করিতেছে । 

যখন জগনাথের পুজারি ব্রাহ্মণগণ দেখিল যে. বিভিন্ন স্থান 
হইতে আগত যাত্রীগণ গ্রসাদভক্ষণে আর বিশেষ একট! 
আপত্তি করিতেছে না--দকলেই পরিতোষের মহিত মহা গ্রসাঁদ 
ভগ্গণ করিতেছে, তখন সেই ব্রাদ্ষণগণ ( পুজাঁরিগণ ) বুপকাঁর 
শবরদিগের যজ্ঞোপবীত দিয়] ব্রান্দণ করিয়া লইল। তাই 
এখনকার সৃপকারগণ 'আপবাদ্দিগকে বলভদ্র থোতরীয় ব্রার্মণ 
বলির! পরিচয় দেয়। বর্তমানের ব্রাহ্মণ সুপকারগণ' সেইশবর 
সুপকারদিখেরই বংশধর, তবে হক্সোপবীতযুক্ত। ইহার! এখনও , 
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শওয়র বলিস পরিচিত । বল! বাছল্য যে 'শওয়র” শবর 
শখের অপত্রংশ। ইহাদিগক্ষে দৈভ্যাপতিও বলে। ভারতের 
আদিমলিবাসী অনার্যযের নাম দৈত্য ব! অনুর । এই শবরেরাও 
আঁদিমনিবালী । ূ 
এখানে বঝা আবশ্যক যে; মাগুলিয়! দাস ও শিশুরাষ দাস 
প্রভৃতি দেশীয় জগন্নাথের বিবরণ সংগ্রহকারের বোধ হয় 
অনেকটা উড়িষ্যার প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিস 
উড়িয়। ভাষাগ্প এই সমুদায় ঘটনাবলী এমনি লৌকিক ভাবে 
বর্ণন1 করিক্লাছেন পে, তাহাতে লোকের চ'কে ধীদা লাগাই- 
তেছে, প্ররুত্ঠ' তথ্য-_-আসল ঘটনা--বুঝা! ভার হইয়াছে । নিগে 
ভাহার কতকট1 আভাস দেওয়! গেল। 
রাজা ইন্ত্রহ্যন্ন শ্বপ্রযোগে জখন্নাথ দেবকে ( নারয়ণকে ) 

সন্দর্শন করিয়! ক্কতাঁজলিপুটে নিবেদন করিলেন, প্রত, কে 
আপনার পূজা করিবে? নারারণ বলিলেন, যে শবর বনে 
আমার পূজা করিত, ভাহার পুত্র পশুপাপক দৈতাপতি আমার 
সেবক হইবে । তাহার সন্তানগণ 'চিরকাঁল দৈতাপতি নামে 
খ্সমীর সেক থাফিবে। বলভদ্র 'গোত্রীয় "স্ছ্য়ারগণ” আমার 
রদ্ধনকার্ধে; নিধুক্ত হইবে। আমার প্রসাদ সকল জাঁতিই 
জাঁতিভেদ ভুলিয়া একতে বসিয়।! আহায় করিবে। রাজ! 
তোমার কোন চিত্রা নাই । ক্সামি কলিযুগে হস্তগদবিহীন 
বুন্ধরূশে এখানে থাঁকিব, ভুমি মো! বিদ্াআঁমার হাত শাড়া- 
ইয়া দিও ।& . 

&সুই বন্ধ রূপ হই। কলি ঘুগগরে খিপুরহি | রর 

গতর্ণছাড় গোড় কয়ি। শড়াহি দেব দওধাযী । (সাবির! দাসি)। 
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রাজা ইত্রদ্য্ন যে মন্দিরের পুনরোদ্ধার বা! পুনঃসংস্কার 
ফরেন, তাঁছা তাহার বংশধরদিগের অমনোধোথে কাঁলবশে 
ভগ্ন হইয়! ভূপতিত হয়। পরে ১১শ শতান্ষে কেশরী রাছ- 
শের পতনে * গাঙ্গের় রাঁজ মহাবীর চোরগঙ্গ উতৎ্কল ক্মধি- 
কার করেন। তৃবনেশ্বরের নিকটবর্তী কেদারেশ্বর দ্বারে উৎ- 
কীর্ণ শিলালিপি পাঠে জান! যায় যে ২০০৪ শকে চোরগঙ্গের 
রাজত্বকালে কেদারেশ্বর মন্দির নির্ট্িত হয়। এই সময়েই. বা 
ইহার কিছু পুর্কে অনুমান ১০৭৪ হইতে ১১০* অবের মধ্যেই 
জগন্নাথদেঞ্ধবর বর্তমান মন্দিরও তীহারই দ্বার| নির্মিত হয়। 
বিশ্বকোষ প্রণেতা এইমত বলেন। তাহা হইলে বলিতে হুগ্ন, 
যে বর্তমান জগন্নাথ মন্দির আজ প্রায় ৯ শত বর্ষ হঈল নির্শিত 
হইয়াছে। কিন্তু উতৎ্কলের সকল ইতিহাস লেখকেরা এক- 
বাক্যে বলিম্না থাকেন যে, ১১৯৬ খুঃ অবে অনঙ্গ ভীমর্ধের 
প্রায় ৩০৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পরমহংস বাজপেয়ীর তত্বাবধানে 
বর্তমান মন্দির নির্দাথ করান । কিন্ত খোদিত শিলাফলক 
ও তাত্রফলকাঁদি পাঠে অবগত হুওয়1 ষাঁম যে, অনঙ্গ ভীম এই 
মন্দিরের সংস্কার মাত্র কৰিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত মতই 
লমীচীন বলিয়া! বোধ হয়। গঙ্গাবংশের পতনে হৃুর্ধযবংশীয় 
কগিলেক্রদেব কর্ণাট হইতে আগমন করিয়। উড়িষ্য। অধিকার 
করেন। রাজা ও রাজমন্ত্রিগণ সকলেই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। 
পুরুযোত্ধমের ষদ্দিরের খোদিত শিলাফলকে লিখিভ আছে থে 
এই রাজা কপিলেজুদেব জগন্নাথের দৈনন্দিন, সেরার জন্য 


'অনেক নিষ্ষর ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। এই বংশের রাজ! , 


*710৮৮0)7, 81190755 4550991995০: 0চ8৪%, 


ও 
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ঘুকুন্দদেবের সময়ে ১৫৬৮ খুঃ অন্ষে যবন সেনাপতি বিখ্যাত 
কালাপাহাড় উৎ্কল আক্রমণ করে। রাজা মুকুন্দদেব নিহত 
হুন। জগন্নাথের পূজারি ত্রাঙ্ণগণ ও পাগাগণ এই সংবাদ 
পাইর। জগন্নাথ লইয়। চিন্ধ। হৃদে নিমজ্জিত করিয়। রাখে । কিন্ত 
কালাপাহাড় তাহ! অনুসন্ধান দ্বারা বাহির করিয়! প্রজ্ঞলিত 
অগ্রিতে নিক্ষেপ করে। মাদলা-পঞ্জীতে লিখিত আছে যে, 
কালাপাহাঁড়ের অনুজ্ঞান্ুসারে তাঁহার অনুচরেরা সেই অর্দাদগ্ধ 
ূত্তিগুলি সমুদ্র জলে ফেলাইয় দেয়। বেশর নামা জনৈক 
ভক্ত মহান্ত তাহ! দেখিয়। সেই অদ্ধদগ্ধ মৃত্তিগুলি ঘোঁপনভাবে 
লইয়া গিয়৷ কুজঙ্গে লুকাইয় রাখে । এই ঘটনার ২* ৰসর 
পরে রাজা রামচন্দ্র দেবের রাজত্বকালে সেই অর্দদগ্ধ মুর্তিগুলি 
কুজঙ্গ হইতে শ্রীক্ষেত্রে আনীত হয়। রাজ রামচন্দ্র যথাশাস্ত্ 
নিম্বকাঁষ্টে দাকত্রক্দের নব-কলেবর এই অর্দাদগ্ধ মূর্তির আদর্শে 
নির্মাণ করাইয়? মহ! সমাবোঁছে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই 
মুত্তিই আমরা এখন দেখিয়! থাকি। ইহ] সেই অর্ধদগ্ধ মূর্তির 
আদর্শে নির্শিত। তাই এ এক অপূর্ব মূর্তি, না মানুষ - ন। 
পশু । এ অপুর্ব মূর্তির বিষয় “নিলাদ্রিমহোদয়” নামক গ্রন্থে 
বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ আধুনিক। চৈতন্যদেষেরও পরে 
রচিত, কেননা চৈতন্যদেব, €১৫০৩ খৃঃ অব) জগন্নাথের 
চতুভূজ মূর্তি দেখিযুঁছিলেন। অনেক বৈষৰ গ্রন্থে ইহার 
প্রমাণ আছে, অবিকন্ত তাহার জীবনচরিত.লেখকগণও তাহাই 
বলিয়াছেন। , আর উৎকলথও, নারদ পুরাণ, ব্রহ্ম পুরা», 
কপিলমংহিতা! প্রভৃতি গ্রন্থে জগন্নাথের চতুভূজ মূর্তির বিষয়ই 
লিখিত জাতে, তাহাত ইতিপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহা! 
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ভিন্ন ভুবনেশ্বরস্থ অনন্ত বাস্ুদেবের মন্দিরে জগন্নাথ ও বলরাম 
চতুতূঁজ এবং স্ুভদ্রার দ্বিভূজ প্রস্তর নির্দিত মূর্তি আছে 
এবং ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, শ্রীক্ষেত্র হইতে নীত হইয়া 
শবরাঁজ মহারাজ শিব গুপ্ত কর্তৃক স্বীয় রাজধানী রাজিমে 
যে প্রাচীন আসল মুর্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাঁহাও চতু- 
ভূ্জ ছিল। এখনও রাজিমে চতুভূ'জ মুর্তি বিরাজিত আছে। 
আর এক কথা, এখনও ঈদ উৎসব উপলক্ষে 
জগন্নাথ ও বররামের চতুতূর্জ মূর্তিই চিত্রিত হুইয়। থাকে। 
অতএব ন্লিঃসংশয়ে বল! যাইতে পারে যে আদৌ জগন্নাথ ও 
বলরামের চতুভূর্জ মুর্তি ছিল। বর্তমানের মূর্তি দগ্চমূর্তির 
আদর্শে নির্শিত, তাই অপূর্ব ধরণের। এই অপূর্ব মূর্তি 
সন্বর্শন করিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও অক্ষয়কুমার দৃত্ব 
প্রমুখ ব্যক্তিব্যুহ স্ব স্ব গ্রন্থে অভিমতি প্রকাশ করিয়াছেন ষে, 
এই দারুত্রক্দের বাঁ জগন্নাথ দেবের মূর্ত্যাদি বৌদ্ধ যন্ত্রাদির 
সহিত সাদৃশ্য থাকায় বোধ হইতেছে যে, বৌদ্ধপ্রভাঁব খব্বাকৃত 
হইলে ব্রা্গণ্য ধর্মের অভ্যুদয়ে ব্রাঙ্গণদিগের দ্বার! গয়াধাষে 
বিষুপাদপদ্ম সংস্কাপনবৎ বৌদ্ধ যন্ত্রাদির অনুকরণে জগন্নাথা দির 
অপূর্ব মূর্তি নির্মিত হইয়া পুরীতে সংস্থাপিত হুইয়াছে। 
সুতরাং বৌদ্ধ প্রভাবের সময় বা তৎপুর্বে উহাদের অস্তিত্বও 
ছিল না।% এ সম্বন্ধে যাহ। যাহা উক্ত হইয়াছে তন্বারা বুঝিয় 





পা পপি কপ পি নে 


+ ড106--1) 0115558 4806051068 ০৫ 00888 06573 80৮08, 
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এবং "ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায়” (অক্ষয়কুমার দত্ব প্রণীত)! ডাক্তার, 
স্মিঅ, অন্ষযকুক্গার দু এবং “ষ্টার্লিং (86018), ফন্িহাষ ( (0998078- 
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লও যে, এমত কতদুর সমীচীন ও সঙ্গত। পুনরালোচন 
নিশ্রয়োজন। বর্তমানে পুরীর রাঁজাই মন্দিরের তত্বাবধারক 
এবং দেব-সেবক । দেবসেবার উপযোগী অনেক ছু-সম্পত্তি 
তাহার অধীনে আছে । 

শিষ্য--'রখস্থ বামনং দৃ্1 পুনর্জন্ম ন জায়ত্তে*_অর্থাৎ 
রথধাত্রীর দিন জগন্নাথদেবকে রধোপরি সংস্তিত সন্দর্শন করিলে 
জীবের আর পুনর্জন্ম হয় না। এ প্রবাঁদ কি সত্য নহে? 

গুর-_ইতিপূর্রণে বলিয়াছি যে বেদ মন্ত্রাদির অর্থ ছুই 
প্রকার কাব্য বা ব্যবস্থারিক অর্থ এবং তত্বার্থ। জর্থাৎ মুখ্য 
এবং গৌণ অর্থ । মুখ্যার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, তাহ! সহজে 
সাধারণকে বুঝাইবার জনাই গৌণার্থের সৃষ্টি অর্থাৎ গৌণ 
€দখিয়া মুখা বুঝিতে হইবে; কেননা সকলেই ত আৰ ঘুব্য 
ক্বেখিয়া পদার্থ নির্ণয় কদ্দিতে সমর্থ নহে। স্থতরাং মুখ্যার্থ ই 
প্রকৃত অর্থ। গৌণার্থ সংসারসুখীন্‌ বলিয়া! মিথ্য1, তবে স্থল- 
বিশেবে মুখের কিঞ্চিৎ দ্যোতক মান্র। এইজন্য আচার্য্য 
মাক্ষ ও জৈমিনি মুনি উভয়েই তব্বাথকে প্রকৃত বলিয়া! তদ্‌- 
্রহণেরই ভূয়োভূয় উপদেশ করিয়াছেন '* এখন কথ হই- 
তেছে যে, কোন্‌ মুখ্যাথের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এই গৌণার্থ 
কথিত হইয়াছে। শ্রত বলিতেছেন-- 


বাপি পা 


85428 ক 
0878), ফা সন (0911508807), হন্টার (নু ৪7৮); প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত" 
গণ একরকো লিখিরা গিয়াছেন যে, বৌদ্ধদিগের মীল য্লা লইয়াই জগন্নাথ 
দেবের বৃষ্টি হইয়াছে । বৌদ্ধদিগের বুদ্ধ, ধর্ম ও পঙ্বই হিন্মুদিগের অগাধ) 
০ ও বলরাম । কিন্তু এ মত্ত সমীচীন নহে । 


' & সুযিগেষ “যেন পৃজেঠ' এম. গৃঠ। দেখ। 
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আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীর রথ মেব তু 
বদধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃপ্রগ্রহমেবচ | ইই্দরিয়াণি 


হুয়! নাহুবিষয়। স্তেতু গোচরাঁনং 
( কঠোপনিষদ ৩।৩-_-৪ ) 


* % মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে | 
(কঠোপনিষদ ৫৩) 
এই পরিদৃশ্যমান স্থল দেহই রথস্থানীয়। দেহস্থ দেহী বা 
আত্মাই রুথি বা রখন্বামী। বুদ্ধি এই রথের সাঁরম্বী, ইন্জরিক্গ 
সকল এই দেহরথের অশ্বাদি। মন, অশ্বকষায় রজ্জু (লাগাম) । 
ইন্দ্রিয় উপতোগ্য বিষয় রূপরসাদি, অশ্বদিগের গন্তব্য পথ। এই 
অপরিচ্ছিন্নদেহী অশরীরী হইয়াও শরীরস্থ, সুতরাং বামন বা 
পরিচ্ছিন্নবৎ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। আপন আপন দেহরথে যিনি 
সেই বামনদেবকে সাক্ষী স্বরূপে নিপিপ্ত ভাবে উপবিষ্ট দেখেন 
এবং তাহার অধিষ্টান বশতঃই রথাদি পরিচালিত হইতেছে 
উপলব্ধি করেন, সেই ব্যক্তিরই প্ররুত প্রকৃতি বিবেক হইয়াছে । 
রথ পরিচালন বিজ্ঞান জন্মাইয়াছে। তিনিই কৃতার্থ হন। 
তাহারে আর যোনিগ্রহণ করিতে হয় না--জন্মলাত হয় না । এই 
প্রকৃত যুক্তির ব্যাপার সহজে হৃদ্য়ঙ্গম করাইবার জন্যই বাহিরে 
দাকুময়ী রথে বামনদেৰ জগনাঁথের অবস্থান সন্দর্শন সুচিত 
হইয়াছে মাত্র। হ্মৃতরাং ইহা উপলক্ষ্য মাত্র বুঝিতে হইবে। 
এখন কথা হইতেছে যে, মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া! যি গৌণার্ঘ- 
কেই মুখ্যার্থ বলিয়! গ্রহণ কর, অনিত্যের হবার নিত্যলাভ হয়--: 
কর্খের ছারা মোক্ষে হয়, সংক্ষেপতঃ ভৌমভীর্ঘাদির দর্শনি 
*২ 
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এবং তদ্কৃত্যাির সম্পাদন দ্বারা! মুক্তি লাভ হয় ইহা যদি বল, 
তাহা হইলে তোমার কথিত যাবতীয় বাক্যাদির ব্যাখ্যা শাস্ত- 
মতে বিষম হইয়া পড়ে এবং বেদারি সাশাস্ত্রের বিরুদ্ধ হওয়ায় 
অপ্রামাণ্য হইয়া উঠে। কেননা কেবল কর্ম অথবা কর্ম-জানের 
সাহচর্য্যে কদাঁপি মুক্তিলাভ হইতে পারে না। কর্ম-নিরপেক্ষ 
জানই মুক্তির একমাত্র সাক্ষাৎ কারণ-তবে আশ্রমোচিত 
বৈদিক কর্মাদির অসকৃদনুষ্ঠান চিত্বগুদ্ধির কিঞ্চিৎ সহায়ক মাত্র, 
ধর্মসোপানের নিম্ন পৈঠা বিশেষ। নিযে কতকগুলি শাস্ত্র 
প্রাণ প্রদত্ত হইতেছে। 
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্য নথ বিদ্য- 
তেহয়নায়। 
(যভুর্বেদ ) 
প্রহ্মবিজ্ঞান বৰ! তত্বদর্শন ব্যতীত (অয়ণায) কৈবল্য বা মোক্ষ 
লাতের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। 
যদ সর্ষে প্রভিদ্যস্তে হদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ ॥ 
অথ মর্তেযাত্বতো। ভবত্যেতাবদনুশাসনমূ ॥ 
(ফঠোপনিষদদ ৬১১) 
ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ । 


ক্দীয়ন্ত্ে চাসা কর্মাণি য্থিম্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 
(মুগ্ডকোপনিষদ ২৮) 
কার্য কারণের অনন্যত্ষহেতু (পর) কাঁরণাত্মনা এবং (অবর] 
ফাধ্যাত্বন। যাহা কিছু প্রত্যক্ষীভূত হয়, এ সমুদায়ই সেই আত্ম! 
খ্আজি/. আমিই দব।. এই মত শ্বদ্ধপ সাক্ষাৎকার হুইলে: সেই 
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পুরুষের সমুদাঁয় চিদেকত্ব বিষয়ক মংশয় ছিন্ন হইয়া যাঁয়-- 
চিদাতিরিক সমুদাঁয় অবস্ত বলিয়! গ্রতীত হয়। প্রবৃত্বকলকর্ম 
ব্যতীত তাবৎ কর্মই ক্ষপ্ন প্রাপ্ত হয়। হৃদয়ের গ্রন্থি অর্থাৎ 
সুলাজ্ঞান--চিজ্জড়ময় ভাবন1--বিনষ্ট হয়। তখন হ্ব-স্বরূপ 
প্রকাশিত হুইয়] পড়ে। মর্ত্য তখন অমৃত হইয়া যায়। ইহাই 
সর্ব বেদান্ত সিদ্ধান্ত রহদ্য। 

পুরুষদ্য কর্তৃত্ব ভোকভত্ব সথখছুঃখাদি লক্ষণ 
চিভধন্্ঃ রেশরপত্বাদ্দ্ধো! ভবতি | তন্গিরোৌধনং 
জীবনমুক্তিঃ | 
| (মুক্তিকোপনিধদ ) 


কর্তৃত্ব, ভোভুত্ব, সুখীত্বাদি অস্তকরণের ধর্ম, অজ্ঞানতা হেতু 
নিত্যমুক্ত পুরুষে অধ্যমিত হওয়ায়, পুরুষ অজ্ঞানত! বশতঃ 
বদ্ধবৎ প্রতিভাত হয়। কেবল জ্ঞানের দ্বার। ছাদকবৎ যেই মুল 
অজ্ঞানের নাশে পুরুষ ঘনবিনিমুনক্ত অর্কবৎ স্বয়ং প্রকাশিত 
হন, ইহাকেই জীবনমুক্তি কছে। 


বাধন! লক্ষণং ছুঃখমিতি | 
তদত্যন্ত বিমোক্ষে। পবর্গঃ ॥ 
(ন্যায়দর্শন ১1৯) 
সমস্ত প্রকার বাঁধা.বা ইচ্ছা বিঘাত এবং পরতন্ত্রতার নাম 
দুঃখ, .মেই ছুঃখের অত্যন্ত অভাব হইলে বিশুদ্ধ মনে যে এক 
প্রকার পরমানন্দ উপভুজ্ হয়, সেই নিত্য পরদানন ভোগের 
নাম মোক্ষ। | 
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সত্ব রগ শুদ্ধি সাঁম্যে কৈবল্যমিতি | 
(পাতঞ্জলদর্শন ৩৫৬ ) 
সত্ব কী অস্তঃকরণ বৃত্বিশুন্য হইলেই শুদ্ধ হয়, এবং 
পুকষের কল্পিত ভোগশূন্যতাই শুদ্ধি, এবন্বিধ শুদ্ধাবস্থাই কৈবঙ্য 
বা মোক্ষ বলিয়া অভিহিত । 


জ্ঞানান্যুক্তিও। 
ফি ( সাংখ্যদর্শন ) 


জ্ঞান হইতে মুক্তি অর্থাৎ বন্ধন বিনাশ হয়। বন্ধন আঁর 
কিছুই নহে, কেবল নিজের নিত্য মুক্ত] জ্ঞানের অন্টাব। 
তদাভাবে মংযোগাভাবে। প্রানুর্ভাবশ্চ মোঁক্ষঃ। 
€ বৈশেষিক দর্শন ৫২1১৯) 
(তত) জীবাত্মার সংস্কার বা ভোগ বাসন! ক্ষয় হইলে, কামনা 
নিবৃত্ত হইলে, ভব-নিরোরধ হয়__অপবর্গ বা মোক্ষলাভ হয়। 
বিদ্য! কর্্মণে। রিতি তু গ্রকৃতত্বাৎ | 
( বেদাস্তদর্শন ৩১1১৭). 
বিদা। এবং কর্দ এই ছুই মার্গই আবহ্মানকাল চলিয়া 
আসিতেছে । বিদ্যা (জান) দ্বারা মোক্ষলাভ হয় এবং কর্থের 
দ্বারা পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু হয়। বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন" 
বিচারোপশমভ্যাং হি ন বিনাসাদ্যতে হরিঃ | 
বিচারোপশমাভ্যাঞ্চ মুক্তস্যাজ করণে কিম্‌॥ 
[ ( যোগবাশিষ্ট ৫৪৩২৩ ) 
বিচার বা*সধদর্শন অর্থাৎ অকঙ্গাতিরিক্ত তাঁবংই আাসৎ 
ইহ! নিশ্চিতকরণ এবং উপশম অর্থাৎ চিতশুন্যতা বা বাধন 
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তাগি, ইহাই মুক্ধিলাভের বা ব্ষপ্রান্তির একমাত্র দ্বার এবস্িধ 
বিচার ও উপশম বিবর্জিত ব্যক্কিকে ব্রহ্মা আসিয়াও মুক্তি দিতে 
পারে ন|। এই সমুদায় বেদবেদাস্তাদি শান্তর বাক্য দ্বার! সুস্পষ্ট 
উপপন্ন হইতেছে বে, জান ব্যতিরেকে কখনও মুক্তি হয় নাই, 
হয় না এবং হইবে না| সুতরাং ভৌমকাশীতে মরিলেই মুদি 
হয়, সব পাপ তাপ খণ্ডাইয়] যায়, গঙ্গাক্সানেই মোক্ষলাভ হয় 
ইত্যাদি প্রকারে তোমার কথিত বাঁক্যাবলিকে সত্য বলিয়! 
দ্বীকার করিলে বলিতে হয় যে, আরন্ধ ভোগের অসমাপ্তিতে ও 
মুক্তিলাভ হুইয়! থাকে, অপরিসমান্তী কর্মী ব্রহ্ম বিজ্ঞানের ব! 
তত্বদর্শনের অধিকারী হয়। অজ্ঞান থাঁকিতেও জ্ঞান হয়ঃ 
ংক্ষেপতঃ দ্মৃত্যুরেবমুক্তি রিতি” অর্থাৎ মরিবাঁমাঁত্রই অযাঁচিভ 
এবং অবাধিত মুক্তি স্বতঃই উপস্থিত হয়। এক কথায়, কর্ম 
নিরপেক্ষক কেবল জ্ঞানাপেক্ষক মোক্ষপ্রতিপাদক এসকল 
অধ্যান্ শান্তর কোন কার্যেরই নছে। লৌকিক, র্যরহারিক বা 
গৌণ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র প্রামাপা। বল! বাহুল্য ষে 
নিঃশ্রেয়ন পথের কণ্টক স্বরূপ শাস্ত্র বিরুদ্ধ এই লোঁকাঁচার ধরাই 
দিন দিন সমাজ মধ্যে লন্ধপ্রমর হইতেছে । লোকেও মূল (মুখা) 
বস্ত পরিত্যাগ করিয়া বা! কাঁলবশে তুলিয়া গিয়! বাছা চিহকেই 
যর্াসর্ববস্য জান করিতেছে । আড়ম্বরই দিম দিন অন্তর্জগতৎ ও 
বহির্জগৎ অধিকার করিয়া! ফেলিতেছে। “একা ত্ত প্রয়োজনীয় 
ও যাহা বাস্তবিক ধর্দের সুঙ্মতত্ব তৎসমুদায় পরিত্যাগ পূর্বক 
লোঁক কল কেবল মাত্র অনিষ্টকর বিষয় ও ধর্দের্‌ বাহ্যাঙ্গ 
লইঙ়াই ব্যস্ত হইতেছে । দেশী বিদেশী সফ্র্লেরই নিকট থে 
ভারত. এককালে সুমগ্র ভুগোলের শিক্ষক বধিক়া প্রখ্যাত ছিল; 
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সেই ভারত আজ কতিপয় স্বার্থী উপধর্ম্াচার্য্যের মোহজালে 
গতিত হইয়া জড়োপাসক হুইদ্বা পড়িয়াছে এবং পড়িতেছে। 
পশুরাজ এড়কন্ব প্রাপ্ত হইতেছে। বিখ্যাত ভারত যুদ্ধের সময় 
হইতে অর্থাৎ আঁজ প্রার পঞ্চ সহত্র বর্ষ হইতে চলিল বেদাঁদি 
সত্য শাস্ত্র বিক্ুদ্ধ এই প্রকার লোকাঁচাঁর ধর্মের লন্ব-গ্রসরত। 
হেতু সমাজ মধ্যে, দেশ মধ্যে, বহুল অসত্য কারনিক আচার 
ব্যধহারাঁদি বদ্ধমূল হইয়া কালে সত্য এবং শাস্ত্রপঙ্গত বলিয়া 
প্রতীত এবং পরিগৃহীত হইয়া! আমিতেছে। ঈদৃশ বদ্ধমূল 

শস্কারাদির বিরুদ্ধে হঠাৎ কোন কথ! বলিলে, সংক্ষেীতঃ তাহ। 
অলীক বলিক্া প্রতীত করাইতে উদ্যত হুইলে, বর্তমান সমাজ 
তোমার উপর খড়াহস্ত হইবে। তোমাকে জীবস্তে সমাহিত 
কগ্গিবার চেই। করিবে । আজ কাল ত যথাবিধি বেদাদ্দি সত্য 
শাস্ত্রে আলোচনা দেশ- মধ্যে একবারেই লোপ হইয়াছে 
বলিলেই হয়, যাহা কিছু আছে, তাহাও সমাজের, বর্তমান 
পোঁকাঁচারের প্রবল শাননে গদ্যৎ জ্যোতিবহ ভরিয়মাণ, কদাচিৎ 
প্রতিভাত হয় মাত্র। এখনকার সমাজ শাস্ত্রের বশীতৃত নহে, 
দেশাচার ও লোকাচারের বশীভূত । সত্য বটে যে, অনেক 
সময়ে লোৌকাচার , শাস্ত্রানুযায়ী, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় 
লোকাচার শান্্রবিরুদ্ধ, যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, 
সত্য শাস্ত্রের অনভিবিতা বা ততপ্রবর্তিত নিয়মাদির কঠোরতা 
হেতু সেখানে লোকাচারই প্রবল হইয়া উঠে। আধুনিক বঙগ- 
যমাজ তাহার দীপ্যমান প্রমাপ। বল! বাল্য যে, এই লোকা- 
চার, ভয়ে ভীত হইয়া, স্বার্থহানির ব্দাশস্কায় পূর্বতন এবং 
'ইনুনীতন সমাজনেতানিগের মধ্যে অনেকেরই হতে বেদগ্রজধ 





এই মনাতন, আধ্যধর্্ম অতিশয় সংকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে এবং 
আরও পড়িতেছে। তাই লমাতজর এত ছুরাবস্থা! একফেত 
সমাজের আভ্যন্তরিক অবস্থা এই মত শোঁচনীয়, তাহার উপর 
বৈদেশিক সংঘর্ষণ, অধিকস্ত দেশ, কাল এবং পাত্রাদিরও কিঞ্িৎ 
কিঞ্িৎ বৈষম্য ইত্যাদি প্রকার ত্র্যহস্পর্শষোগে বর্তমান কালে 
স্বাশ্রমোচিত বিধি বিহিত কার্ধ্যাদি সুুসম্পনন কর। বড়ই দুরু 
হইয়া পড়িয়াছে, মহাবিষ সংযোগ হেতু তাহা করিলেও ফল 
ঠিক্‌ ঠিক হইতেছে না। তাই লোকে অনায়াসলব্ধ হজ পন্থাই 
সদা অবলশ্বন করিয়া থাকে। এইজন্যই বর্তমান সমাজে 
মুখ্যার্থ 'পরিত্যজ হুইয়। অপেক্ষাকৃত সুকর গৌণার্থ ই প্রায় 
সকল দময়ে পরিগৃহীত হইয়। থাকেঃ এবং কালে আরও হুইবে। 
আর এক কথা, গোঁণার্থ যে ব্যবহারিক বাঁ সংসারমুখীন, এবং 
তাহা মুখ্যার্থের বা পারমার্থিকের কেবল নির্দেশকম্বরূপ তাহা 
ভুলিয়। গিয়া লোৌকসমূহ গৌণকেই মুখ্য বলিয়া, ব্যবহারিককেই 
পারমার্থিক ভাবিক়া, গ্রহণ করিতেছে । সংক্ষেপতঃ গৌণ ব 
ব্যবহারিক ভিন্ন পারমার্থিক কিছু নাই ইহা নিত্য ব্যবহারে 
দেখাইতেছে। শান্তর কি বলিতেছেন গুন--. 
যে! হি মুখ্যৎ পরিত্যজ্য গৌণং সমনুধাবতি | 
ত্যক্ত। রসায়ণৎ সিদ্ধং সাধ্যৎ লংসাধয়ত্যসৌ ॥ 
(যোঁগবাশিই ৫18৩।২৮). 

ষে যি মুখ্য পরিত্যাগ করিয়। গৌণের দিকে ধাবিত হয়, 
গেই ব্যক্ি নিদ্ধ অর্থাৎ প্রস্তত রসায়ণ ত্যাগ করিয়া অসাধ্য' 
অর্থাৎ অপ্রত্তত বা! অবিদ্যমাল রলীক্ষণের উৎপাদন করিতে 
যার। হৃতযাং কোন কালেও ঈদ্দীত ফল লাছে সমর্থ হ্যনা.৯ 
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 শিষ্য--শুমেছি যে শাল্ত্রে রাজা, মন্ত্রি, গুরু, পুরোহিত 
প্রত্তিকেও তীর্থ বলে, ইহার অর্থ কি বলুন? 
শুরু-_গুন, রাই্সম্পত্তীর্থ অষ্টাদশের সমতি। যথা মন্ত্রী, 
গুরু, পুরোহিত, দ্বারপাঁল প্রভৃতি ১৮শ জন পুরুষ। রাজ। 
এই তীর্থ স্নানে কৃতকৃত্য হন অর্থাৎ ইহাদের বাক্যাদির 
যথাতথ্য আলোচন! পূর্বক রাজা সর্বদা রাঁজকার্ধ্যাদির পর্যা- 
বেক্ষণ করিলে তাহা! স্্ুরূপে নির্বাহিত হুইয়া থাকে, এইজনা 
এই ১৮শ জন পুরুষ রাইসম্পৎ তীর্থ নামে অভিহিত । 
সতীর্ঘে ব্রহ্মচারী ত্যুদাহরণম্‌ 
(পারস্কর গৃহ্যস্থত্র ) 

' যে যে ব্রহ্মচারী এক আঁচার্ধয সমীপে এক শান্ত অধ্যয়ন 
করেন, তাঁহারা সকলেই রি অর্থাৎ সমান তীর্থসেবী বলিয় 
কথিত হন। 

_ তীর্থং সন্ন্যাসিনামুপাঁধি বিশেষ; | সনন্যাসিদিগের উপাধিও 
তীর্থ সংস্তক। 
শিষ্য--শুনেছি যে, করতলস্থ স্থান বিশেষকে ত্রা্ম, পিতৃ, 
প্রজাপতি ইত্যাদি তীর্থ বলে। কৈ সে সকল তীর্থের কথ! ত 
বলিলেন না? তাহান্ন কি সত্য নহে? কাঁরনিক? 
' খ্বরু-কাপলনিক বটে, সবিশেষ বলিতেছি শুন। কদাচিৎ 
কোন কেনি স্থানে ঃতীর্দ শব “তরম্ত্যনেনে তিতীর্থমুদকাব- 
শরপমার্গ১* অর্থাৎ তীর্ঘ শব্দ জলের অবতর্রণমার্গীকে বুঝায়, এই 
প্রকায় ক্র্থ করিরা উদকাঁধার করতলৈক দেশকে নির্দেশ 
করিয়াছেন-দেখাণ্যার। কিন্তু এ গ্রকার ভীর্ঘ শবের প্রয়োগ 
“ফেব খালহ্রিক ব! গৌগ বুঝিতে হইবে, কেননা তততৎ স্থলে 
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নিত্য জলসংস্থানের অসভভব। অপিচ অমন্ত্ত্ব এবং অযোগনপত্ব 
হেতু করতলম্থ সেই সকল তীর্থের ব্রান্ীত্ব ব পিতৃত্বাদিদ্ধপ 
দেবত্ব কল্পনাও গৌণ এবং ব্যবহারিক, সুতরাং অসম্ভব। 
অতএব ঈদৃশ তীর্থবাঁরি সংস্পর্শজনিত শুদ্ধি হেতুত্বাদি ধর্দদ এবং 
কল্িত দেবাদির হিতসাধনত্বাদি কথন্‌ অধ্যারোপ বিধাঁর 
মিথ্যা। পরতঃ প্রমাণ তন্্রাদি গ্রন্থেই ইহার বহুল প্রস্কোগ 
দেখ! যায়। যনুস্থতি ভাষ্যে (২৫৮) মেধাতিথি মুনি ইহার 
সবিস্তার বিচার করিয়াছেন দেখ। 
গুরু.-কেমন, এখন তীর্থ ধায় তাবৎ সংশয় অপনোদিত 

হইল ত? 

শিষা--আজ্ঞে ই মহাশয়। বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি । 

গুরু--ভাল, তবে এক্ষণে এক আধূ কথা! বলিয়! প্রবন্ধের 
উপসংহার করা যাউক ? 

শিষ্য--আজ্জে আচ্ছ!। 

গুরু--লোভ বশতঃ কুকুর মাংসশুন্য শু হাড় খণ্ডও 
চিবাইয়। থাকে, চর্ধণ কালে তাহার চোয়াল ক্ষত বিক্ষত হইয়! 
যায়, তাহ! হইতে রক্ত বাহির হয় এবং রক্ত হাড় বহিয়। 
পড়িতে “থাকে, কুকুর সেই রক্ত হাড় নিঃস্যত -ভাবিয়! তাহ! 
টাটিয় তৃপ্তিবোধ পুর্বক তাঁহাতেই লাগির়। থাকে, কদাপি 
তাহা ছাঁড়িতে চাছে না। এই মতে নংসারস্থ প্রায় তাবৎ 
ব্যক্কিই অ্ঞানতা বশতঃ গৌণ বা সংসারমুখীন কর্মাদি জনিত 
অস্থির সুখোপভোগকেই পরম ঈঞ্পীততমের সমাগমরূপ 
মুখ্য বা নিরতিশয় সখ মনে করিয়! কুকুরব*, প্রবঞ্িত হুই- 
ডেছে। যেন স্বপ্পে ভয় পাইয়া! শ্বপ্নাবস্থায় জাগ্রত হওয়], 
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ধায় না, সেইমত মায়া বা অজ্ঞান নিদ্রায় সমাচ্ছ্ন এই জীব- 
, লোক অজানের অঘটন কাঁধ্য সন্দর্শন পূর্ধক অজ্ঞানের ক্রোড়ে 
অবস্থিত হইয়া কেবল গৌপ ব। সংসার স্ুখীন্‌ তামন ও রাজন 
কার্ধ্যাদির অনুষ্ঠান দ্বারা অজ্ঞান বর্জনে কৃতসংকল্প, সংক্ষেপতঃ 
স্ব দ্বরূপতত্ব উপলব্ধীশয়ে-_তত্বদর্শনে--ঈঙ্গীততমের সমাগম 
সাক্ষাংকরণে মবিশেষ লালায়িত, কিন্তু অজ্ঞান ও কর্মের অবি- 
রোধ সন্বন্ধ হেতু ঈদৃশ অনুষ্ঠান ছারা জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্তানই 
উত্তরোত্বর বন্ধিত হওয়ায় দে আশা-_সে ততদর্শনেচ্ছ1 
ফল-প্রস্থ হইতে পাইতেছে না, সুতরাং অজ্ঞানাবস্থায় জীবন 
যাপন করায় অজ্ঞানই দিন দ্রিনজ্ঞানের স্থান অধিকার করির়] 
লইতেছে, এবং তাহাতেই আবদ্ধ জীবের আনন্দান্থভব 
হইতেছে । তাই বলিতেছি, সমাজ অজ্ঞানতা বশতঃ গৌণ- 
কেই মুখ্য ভাবিয়া--মিথাঁকৈই সত্য স্বরূপে গ্রহণ করিয়1- 
মানৰ জীবনের চরম উদ্দেশ্য বুঝিয়।--সুখের কাঁটা মনে করিয়া 
_তাহাতেই তৃপ্ডিলাঁভ পূর্বক গোঁ-গর্দভাঁদিবৎ জীবনাতিপাত 
করিতে করিতে যথাকালে মৃত হইতেছে । 


ও শান্তিঃ শাস্তি: শান্তিঃ। 


দীক্ষা ও গুক মাহাত্য 


গুরু শিষ্যের কথোপকথন | 
(৩য় দিন) 
শিব্য--গ্রতো, আজ শীর্ষোক্ত বিষয় যথাযথ বুঝাইয়। দিয়া 
আমার সুচিরসন্দেহ তঞ্জন করুন, আমাকে ক্ৃতার্থ কফন, এই' 
আমার সাননয় নিবেদন, প্রথমতঃ, দীক্ষা কাহাঁকে বলে ? 
বৈদিক ঝাল হুইতে বর্তমান সময় পর্য্স্ত ইহ! কিতাবে কোন্‌ 
কোন্‌ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া আলিতেছে, প্রমাণ প্রয়োগা'দির 
দ্বার সবিশেষ বলিয়া আমার উদ্বেলিত চিত্ত প্রশাস্ত করুন । 
গুরু__-ভাল, সবিশেষ বলিতেছি, অবহিত হইয়! শ্রবণ কর। 
প্রথমতঃ ““দীক্ষ-তাবে অ স্্িয়াং টাপ্‌ করিয়! দীক্ষ। শব্দ নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । বথাক্রমে ইহার অর্থও প্রয়োগাদি ববিতেছি-- 
(১) ব্রত সংগ্রহ কথা-- ূ 
ব্রতেন দীক্ষা মাপ্পোতি দীক্ষয়োপ্জোতি দক্ষীণামৃ। 
দক্ষিণ। শ্রদ্ধ। মাঞ্সোতি অদ্ধয়। সত্যমাপ্যতে ॥ 
( যুর্বেদ -* ১৯৩০ ) 
ব্রত অর্থাৎ সত্য, আনৃশংস, শমদমানদি সাধনসম্পত্তি পরা 
রা ত্রন্ববিদ্যালাভের অন্তরক্ষসাধন' বলিয়া ঈদৃশ ব্রত বা 
অধিকার লন্পত্ির নাম দীক্ষা। এই দীক্ষাূপ, অধিফার 
লম্পত্তির দ্বার যোগ্যতার বিকাশই রত কর্থের ফলপ্রান্তি বা 
দক্ষিণা । এই ফুল প্রাপ্তি বা দঙ্গিণ! হুইতে শ্রদ্ধার উৎপনি' 


৪৪ তত্ব-দর্শন। 


হয়। শ্রদ্ধা হইতে নত্য, জ্ঞান এবং অনস্তাখ্য ব্রহ্ধকে প্রাপ্ত 
হওয়] যায়।" শ্রদ্ধা ব্যতীত জ্ঞানের উদয় হয় না, এখানে বল! 
আবশ্যক যে এই শ্রদ্ধা সৎ বা আত্মা! ভিন্ন পদার্থান্তরে উপজিত 
হইলে, তাহা স্থির থাকে না এবং তাদৃশ চিত্তসম্প্রসাদ ও প্রত 
সম্প্রসা্দ নহে--ব্যামোহমূলক --অসম্প্রসাদ বিশেষ। 

শিষয--ভাল, আগে ব্রত কাহাকে বলে নৃবিশেষ বলুন। 
নচেৎ দীক্ষা শব্ধ যে “ত্রত সংগ্রহ”কে বুঝায়, তাহা সুস্পষ্ট 
উপলব্ধি হইতেছে না। 

গুরু--ব্রত শবে সামান্যতঃ কর্ম সাধারণকে বুৰায় আব- 
রণার্থক “বৃ” ধাতুর উত্তর কিৎ (পৃষিরপ্রিভ্যাং কিৎ-উন! 
৩১০৮) প্রত্যয় করিয়া, ব্রত পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এসদ্বন্ধে 
ভগ্ররান যান্ক কি বলিয়াছেন গুন-_ 

ব্রতমিতি কর্ণাম-বৃণোতীতি সত ইদমগীতর 
ব্রতমেতল্মাদেধ নিরৃত্তি কর্বারয়তীতি সতো। 
সদপি ব্রতমুচযতে যদ! বৃণোতি শরীরম্‌। 

(নিরুক্ত ) 

গুভাগুত করা মাত্রেই সংস্কার রূপে কার হুঙ্ম বা! লিঙ্গ 
দেহে সংলগ্ন থাকে রলিয়াই কর্মের নাঁম ব্রত। ব্রত কর্ম 
গামান্যের বাঁচক হইলেও কেঘল গওভকর্মার্দিকে বুঝাইবার 
জনাই বেদাদিতে ইহ। প্রযুজ্য হইয়া! থাকে, প্রমাদরশতঃ অনিষ্ঠ- 
কর্পে-প্রবর্তমান পুক্রষকে তাহা হইতে গ্রতিনিবৃত্ত কিয়া, 
যাস্থী: তাকে গুভ কর্মে নিয়োজিত করে তাঁছার নাম ত্রত। 
' ছি অনাদি শরীরকে আবরণ করে বলিস! অনেক নাম, অত) .. 


দীক্ষা ও গুরু মাছাত্জ্য। ১৪২০ 


ব্রহ্ধচর্য্যং তথাশৌচং সত্যমামিষ বর্জনং 
ব্রতে্তানি চত্বারি বরিষ্ঠানীতি নিশ্চয়ঃ | 
€দেবল) 

্হ্ষচর্ধ্য, শৌচ, সত্য এবং বিষয়াভিলাঁষ রাঁহিতা আমিষং 
বিষয়াঃ তদভিলাষ রাহিত্যং নিরামিষং আমিষ বঙ্জনং বা) 
এই চারিটাই সমুদয় ব্রতেক্র মধ্যে লর্বশ্রেষ্ঠ। এখন বোধ হয় 
বুঝিয়াছ যে এখানে প্রত” শব শুত কর্ম নিচয়কেই 
বুঝাইতেছে। সে শুভ কর্মননিচয় কি কি? শমাদিসাধন 
সম্পত্তি ।* এই শমাদি অন্তরঙ্গ সাধনের পরিপাকফলে চরমে 
“সভামব্রাপ্যতে” সেই সত্য পরম ব্রন্কে প্রাপ্ত হওয়া! বাঁ, 
তাহার দর্শন লাভ হয়। | 

শিষ্য-_-আচ্ছা, আপনি ত কেবল শমদমাদ্ি ইত্টিয় নিগ্র্- 
রূপ ব্রতর কথাই বলিতেছেন, একা দশী ব্রত, সাবিত্রী, জন্মাষ্টমী, 
কি অনন্ত ত্রত ইহার কথা ত কিছুই বলিতেছেন না? ইহারা 
কি ব্রত নহে? এ দকল ব্রত কি প্রাচীন কালে ছিল না? 

গুরু-_-স্বিশেষ বলিতেছি শুন--অহিংস1, সতা, ব্রহ্মচর্ধ্য 
প্রভৃতি ব্রন্মপ্রাপ্তির বা তত্বদর্শনের অন্তরঙ্গনাধন বিধায় মুখ্য 
ব্রত। সমাজ অজ্ঞানান্ধকাঁরে সমাচ্ছন্ন হইলে, তন্ত্রগ্রধানকালে এই 
মুখ্য ত্রতের আদর্শে ভান্ত্রিকগণ কর্তৃক একাদশী, সাবিত্রী, 
সট্পঞ্চমি ইত্যাদি দপ গৌণ ব্রতাদির "হৃষ্টি হয়। এই গোৌপ 
ব্রত অনাধাস-সাধ্য, কিন্ত মুখ্য তদ্দিপরীত বিধায় প্রভূত আয়াস 
লাপেক্ষ্য। গ্সৌগ সংসারমুখীন। মুখ্য পরমার্থপ্রদর্শক। প্রাংশ 
»ও বামনে, বলী ও নির্বলে, আকাশ ও পাতালে, যে প্রতের, 
খুতচুভয়ে তাহা, অপেক্ষা়ও অধিক পার্থক্য, তবে 'লহ-্নাধ্য* 

১৩ 


১৪৬ তব দর্শন? 


বলিয়া! লোকে মুখ্যের পরিবর্তে গৌণকেই সাদরে গ্রহণ রিপা! 
থাকে। বর্তমান বঙ্গ দমাজই তাহার 'দীপ্যমান গ্রমাণ। 
ভারতের অন্যান্য স্থানে বিশেষতঃ বঙ্গের প্রায় দকল 
স্রীলোকের মধ্যেই এই গাবিত্রাদ্দি গৌণ ত্রতেরই সম- 
ধিক মাগ্রহানুষ্টান দেখ! বাঁ, কদাচিৎ কোন ত্রীলোককে 
শৌচাদি কি শমদমাদি ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ মুখ্য ব্রতাদির সংসা- 
ধনে উন্মুখ পরিদৃষ্ট হয়, পক্ষান্তরে পুরুষের! ত বর্তমানে শিক্ষণ 
দীক্ষার্দিতর অভাবে কি বিপরীতভাবে, ক্রমেই নিত্রতীক হইয়! 
উঠিতেছে, অথচ ঈদৃশ নিব্রতীক অবস্থাতেই অনেকে তপতির 
(ব্রদ্ছেন্ন ) সন্দর্শন লাভে লালাগ্নিত। ঢাল নাই, তলয়ার নাই, 
নিধিরাম সর্দার-_-সমরজয়ে সমুত্স্থযক! প্রাংশুলভ্য কল গ্রহথে 
বামনের হৃন্ত প্রসারণবৎ পমধিক হাস্যজনক ব্যাপার ! সুতরাং 
ফলও তত্ব হইতেছে। বির দ্দিনই কি স্ত্রী, কি পুরুষ, উভয়ের 
মধ্যেই জ্ঞানের স্থানে অজ্ঞান উপচীত হইতেছে, সুতরাং ব্রদ্ধ" 
রূপকেন্ত্র হইতে যথাপর্য্যায়ে উত্তয়েই দুরে অপহৃত হই 
পড়িতেছে। যাজক যজমান ছুই মজিতেছে। ষজমানের 
গৌপ-ব্রত লাধনে যাকের কিঞ্চিৎ পূর্তি হয় বটে, কিন্তু হুল 
ভূ্টিতে ভাহ্বও তাহার ভাঁবী ষহান্‌ অনিষ্টের দুল । এই লকল 
গোৌগ অর্থাৎ গুণগত ব1 সংসারযুখীন বরতাদির অনুষ্ঠান দ্বার! 
"ন নভাম বাঁপ্যতে” খুনর্থাৎসত্য যে ব্রহ্ম পদার্থ তাহাকে প্রা 
হওয়/ যাক না, “গৌণ” শব্খই তাহার বিশিষ্ট পরিচায়ক্ক। 
সবিশেষ বলি শুন--মনে কর এই একাদশী, তন্ধ। বর্তমানে 
কির কি পুরুষ) অনেকেই ইন্থার অসুষ্ঠান করিঝ। থাকে কিন্ত 
তরলীগ, আব, মুখ্য উন ভাবের সমাবেশ দ্বারা. অস্ুভিত হইলেই 


্ 


দীক্ষা ও গরু নাঁছাত্থয। ১৪৭০ 


পূর্ণফ্লগ্রনূ ছয়) নড়েখ বর্তমানের ন্যাঁয়। কেরল -গৌণভাঁবে 
অগ্ুতিত হইলে যতকখকিৎ ফলোদ্য় হ্য় কিন। সন্দেছ। 
বিশ্লেষধ করিয়। দেখাইতেছি। কুলের বা শরীরের ক্রিয়া 
নিগ্রহ গৌণ, এবং হক্ষ্ের ব মনের ক্রিয়া নিগ্রহ মুখ্য ॥ সুত্তক্সাং 
গৌণ মুখ্য মুখাপেক্ষী যুখ্যের অন্তর্দত। মুখ্য সাধিত হইযোই 
গৌণ সাঁধন করা হয়। অতএব স্থক্্রের সাধন -মনের গিগ্র 
লা হইলে, স্থুলের দাঁধন-_কর্ষেন্িয়ের নিগ্রহ হয় না, হইলেও 
ন্ষপিক, তাহ বিশেষ ফলোপধায়ী নহে। বরং তাহ! স্সিা- 
চার মাজ্ু।* ছিতরমুস্ক ছাগাদিই তাহার দীপাযান প্রমান, 
অতএব কেৰল গৌণ প্রকারাস্তরে মিথ্যাচার-সবার্থ চেষ্টা 
বিশেষ । আরও দেখ, উপকাম শব্দের গৌণ অর্থ ভোজন নিধৃ্তি 
বটে। কিন্তু কেৰ্ল ভোজন নিবৃত্ত ছার আ.জ্মবেদন ছয় না 
ররং মৃতু বা শরীর ক্লেশই আঅন্রশ্যস্তাবী। সমুদয় পাপবৃত্ধি 
হইতে উশরত হইয়া শুভবৃত্তি নিচয়েন্ সহিত ভোগ বজ্জি 
হুইয্ন। অবস্থানই উপবাদ লবের মুখ্যার্থ। যথা “উপাবৃতসয 
পাঁপেভ্য ষন্ত বাদ গুধৈ মহ। উপবাস দ বিজেয়ঃ অর্ধ ভোগ 
বিবন্জিতঃ” ॥ (ভরত )। অতএব ইহাদ্বার! মিদ্ধ হইতেছে, ঘে, 
একাদশীর ব্রভানষ্ঠান করিতে হইলে একাদশ ইন্দ্রিয় অর্থাৎ 
পঞ্চ কর্দেজিদ্ব এবং পঞ্চ জ্ঞানেজ্ির এবং ইহাদের থিয়াক 
সন এই একাদশ ইন্ত্রিয় শাস্ত্র এবং গুরু বাঁক্যানুষারে পুর্ণভানে 
নিগৃহীত হইলেই বথাশাস্্ “একাদপী ত্র” আন্ুতিত হয়। 








» কর্দোিয়ানি সংঘম্য য আস্তে মনসা, গ্মরণ্‌। চা 
কি বি মিথ্যাচার স উদ্যত 
১. (গবদ্গীতা ৬) ৭, 


১৪৮ তত্ব-দর্শন। 


'অনুষ্ঠানোতুত্ত জ্ঞানের ফল পরিপাকে তব্বদর্শন বা আত্মসাক্ষাৎ- 
বার হয়। আর গৌণ গুণ (সব-রজ তম) হইতে আগত বলিয়| 
সাঁবিত্র্যাদি গৌণ ব্রতাদির. অনুষ্ঠান ফলে পুনঃ পুনঃ সংসারই 
আসিবে। জন্ম, মৃত্যু নিবার্িিত হইবে না! সুতরাং তত্বদর্শন 
হয় না। অপরাপর সমুদয় গৌণ ব্রত সম্বন্ধেও ঠিক এই মত 
জানিবে। 

আর এক কথা, সপ্তমী, জন্মাষ্টমী (জন্মনঃ শীকষ্ণাবিতাবস্য 
অষ্টমী) প্রভৃতি ব্রত যাহাদের নামে চলিত তাহাদের জন্মের 
পূর্ববে অবশ্য লোকে এ সকল ব্রত বিদামান ছিল না, অথচ 
লোকে তখনও ত ব্রতার্দি করিত সন্দেহ নাই, কিন্ত সে কোন্‌ 
ব্রত? ব্রঙ্ষচর্যাদি, ইহাই মুখ্যব্রত, আবহমানকাল প্রচলিত । 
পক্ষান্তরে সপ্তম্যাদি ব্রত সংস্থষ্ট ব্যক্তিদের ন্যায় গুণসম্পন্ন 
হওয়াই যদি গৌপ ব্রতের উদ্দেশ্য বল, তাহাও বাহ্যাড়গ্রযুক্ত 
অর্থনাঁশরূপ যাজক পু্তি সাহিত্যে প্রকারাস্তরে *মদমাদি মৃখ্য 
ব্রতেরই সাধন বলিতে হইবে; কেননা ললিত) শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি 
শম দম সত্যাদিরূপ মুখ্য ব্রত প্রভাবেই চিরখাতি লাভ করিয়া - 
ছেন। অমর হুইক্সী গিক়াছেন। অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহরূপ 
শমদমাদি সাধন সম্পত্তিই তত্বদর্শনের অন্তরঙ্গ সাধন সুতরাং 
মুখ্য ব্রত। আর সমুদয় ব্রতই বহিরঙ্গ সাধন অর্থাৎ গল 
শরীরাদি বার! নম্পাদ্যু বিধার--গৌণ এবং নিত্য ফল গ্রন্থ । 
তাই মন্থু বলিতেছেন। রঃ 

বশে কৃত্বেক্দিয় গ্রামং সংযম্য চ মনন্তবা | 


পর্ববান্‌ সংনাধয়েদর্থানক্ষিণুন যোগতস্তনুৎ ॥ 
(মনুম্থৃতি ২১০৭ ) 


দীক্ষা ও গুক্ষ সাহাত্ব্য। ১৪৯ 


পপ কর্শেন্ছ্িয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেত্রির় ও ইহাদের প্রবর্তক 
মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া এবং শরীরকে (উপ- 
বাসাদি জনিত ক্লেশ রূপ) যাতনা না দিয়া উপায় বিশেষ ছারা 
নিগৃহীত করিয়া লমুদায় পুরুষার্থ মংসাঁধন করিবে । আর 
ঈদৃশ অভ্যাস পরিপাক ফলে পরিশেষে নিজের স্ব্ূপতস্ব 
উপলব্ধি হয়, মুক্তি লাভ হয়, তাই শ্রুতি বলিতেছেন-__ 

যদ। পধ্ণবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা নহ। 


বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামান্ুঃ পরমাং গতিযূ ॥ 
(কঠোপনিষদ ২৬।৯০) 
যখন পঞ্চ জ্ঞানেক্ডরিয়, মন এবং বুদ্ধি প্ব স্ব ব্যাপার পরিত্যাগ 


পূর্বক আম্মাভিমুখীন তইয়া অবস্থান করে. জীবের সেই অবস্থার 
নাম পরমগতি বা! মোক্ষ। ইহাকে যোগও কহে। ইহাই ব্রত 
বীক্ষার দক্ষিণ।--ব্রতোদ্যাঁপনের ফল। কবিরদাসও একাদশী 
ব্রতানুষ্ঠানে মনোনিএহ যে মুখ্য সাঁধন তাহা বলিয়াছেন থ।-- 
হিন্দু একাদশী ব্রত সাধৈ ছুধ পিংঘারাসেতী 
অন্কে ত্যাগে মন নহি হটকৈ পারণ করে সগোতী | 
বল। বাহুল্য যে বর্তমানের প্রচলিত ব্রতাদ্দিও ফেবল গৌণ" 
ভাবে সংঘধিভ হওয়ায় সংসারমুখীন ছুঃখ সম্ভিন্ন মুখই উৎ- 
প্রাদন করিতেছে । তাই লোকে নিরবস্ছিন্ন সুখ বা শাস্তি 
উপভোগ দারা স্বস্থচিত্ত হইতে পারিতেছে ন|, তাই ব্রত হইতে 
রতাত্তর গ্রহণ করিতেছে । অথচ ব্রতপতির সাক্ষাৎ মিলিতেছেন!। 
পৃজ্যপাদঞতগবান ব্যামদেব বলিয়াছেন। | 


অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাস! । 
(নেঘাস্ত দর্শন ১১1১ ) 


১১৫৪ তত্নদর্শন( র 


কুত্রস্থ “অথ++ শঙ্বেক অর্থ অনস্তর। এখন কথা হইতেছে 
যে,কিসের অনন্তর? অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পুর্বে কোন্‌ ভ্রব্যের 
প্রয়োজন ? ব্রক্ম জিজ্ঞাঙু মুযুক্ষুর ব্রহ্ম দর্শন লাতার্ধে অগ্রে 
চিত্ত চিকিৎসার প্রয়োজন। চিত্ত চিকিৎস। কাহাকে বলে 
এবং তাহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি তাহ? ইতপূর্কে ৯০ পৃষ্ঠায়) 
সবিশেষ ব্যাখ্যাঁত হইয়াছে, যাহ! বউক পুনরায় সংক্ষেপে বলি 
শুন। গুরোপদিষ্ট অনুষ্ঠান দ্বার! চিত্ত তৃমিকে খামত কর্ষণ 
করিয়া বিশুদ্ধ এবং যোগ্য কর। মলাবনদ্ধ চিত্তকে অমল.কর, 
শুদ্ধসব হও, সংক্ষেপতঃ আগে যোগ্য অধিকারী হইবার উপায় 
ব1 অনুষ্ঠানগুলি শরীর দির (কেবল মুখে নহে) অভ্যাস কর-_- 
অধিকার সম্পন্ন হও, তবে ব্রন্দের কথ জিজ্ঞাস! করিও। আচার্ধ্য 
শঙ্কর এই বলির! হুত্রস্থ “অথ” শৰের ব্যাখ্যা করিক্াছেন। এবং 
শ্রতিও জীবের কল্যাণার্থে ঠিরু তাছাই বলিগ্পাছেন বখা-- 


তমেবধীরে। বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুব্বাঁত ব্রা্গণঃ। 
... (বৃহদারণ্যকোপনিষদ 81৪8) 

* পরম ব্রক্গকে জানিতে হইলে ব্রাহ্মণের (ত্রাঙ্মণ শব্ধ 
উপলক্ষণার্ধে) সকলেরই শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধানও 
সন্যাস ইত্যাদি (ব্রহ্ম) বিদ্যা লাভের অন্তরঙসাধনসম্পন্ন 
হওয়া আবশ্তক। নচেৎ কোন দিনই ব্রন্থ বিদ্যালাভ হইতে 
পারে না । তত্বদর্শন 'ছম না । আর ইহা! যখাধথ ভাবে শরীর 
দিয়। 'ভাভ্যাস করাও বছু সময় ও প্রভূত আর্দাস লাঁপেক্ষ। 
তাই লাধারণতঃ লোকের ইহাতে ক্ষচি হয় না 1, রী 


স্পা ীগশিনীশ্শিশা্োাশটি উপ 
+.. প্রজ্াকরণ সাধনানি সঙ্গ্যাসশম ফমোপরতি তিতিক্ষা। স্মাধানানি 
.“কুধ্যা।.. ৃষাং ফানোখপত্তৌ অততরদত্বাৎ | ( শকষবভাথ্য ) | 


দীক্ষা ও গুরু মবহাত্যা। ১৫১৬ 


শিষ্য--মুখ ত আর শরীর ছাঁড়া নয়, জুতরাং মুখে অভ্যাস 
করলেই ত শয়ীর দিয়া অভ্যাধ করণ হুয়। বিশ্ববিদ্যালধের 
প্রথম হইতে শেব উপাধি লাঁভ করিতে কত শত পুস্তক অত্যান 
করিতে হইয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই; তাহার তুলনায় 
আপনার কথিত এই শমাদিসাঁধন কয়টা ত অতিতুচ্ছ। কয়েক 
মুহুর্তেই ত তাহা অভ্যাস করা যাইতে পারে? এই সাধন 
চতুষ্টয় অভ্যাস করিতে কত শত জন্ম কাটিয়। যাইবে কেন? 
ইহার অর্থ কি? | 

গুরু-চআচ্ছা, বাপু অত স্পর্ধ৷ ব দ্বাভিকতার প্রয়োজন 
কি? তোমায় জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি তুমি ত ছেলে বেলায় 
প্রথম পুস্তকে পড়িয়াছ যে “সদ! সত্য কহিবে” “চুরি কর! 
বড় দোষ” “সর্ধপ্রাণীযু বন্ধুভৃতস্যাৎ” অর্থাৎ ম্নকল প্রাণীকে 
বন্ধুভাবে দেখিবে” ইত্যাদি বিষয়গুলি ত তোমার বেশ অভ্যাস 
হইয়াছিল সনদেই নাই, অথচ তুমি সর্বদা না হউক শ্থযোগ 
পাইলেই এখন মিথ্যা কথা বল, চুরিও কর এবং জীব হিংসাও 
করিয়া থাক সন্দেহ নাই। চোর অপরের দ্রব্য লইতে 
কিঞ্িম্মাত্র ও কুষ্টিত হয় না, কিন্তু অপরে চোরের দ্রধ্য লইতে 
গেলে .চোর ভ্বক্ানক ক্রকুী করিয়া থাকে, ভোমায় স্বভাব 
ও ঠিক তাই) কি তাছা অপেক্ষাও অধিক ছুট বলিতে হয়! 
প্রানি, হিংসা দ্বারা মাংস ভক্ষণরূপ চৌর্যাবৃত্তি তুমি কো খাক্গ 
শিক্ষা করিলে? ছেলে বেলার সেই প্রাথমিক শিক্ষা “আত্মরৎ 
সর্বডাতেযু'* এখন কোঁথার গেল? সবই স্বতির' অতল তলে 
ভুথিগ! আর. “11১87 1691 784) ৪3 911% 89 ' 6 0০৮ 
পড়িগ্জাই বা তোমার, কিহইপ? ইহাঁরই মাম,কি অভ্যাস 


১১৫৯ তথ-দর্শন। 


বল না? মৌন হয়ে রহিলে কেন? কথার উত্তর কর। আঅনুত 
বাঁক্য প্রয়োগে তোমার কিছুমাত্র লঙ্জা, ভয়, কি অধর্ম মনে 
হয় না, অথচ অপরে তাহ! প্রদর্শন করাইতে উদ্যত হইলে, 
ভুমি তখন খডীহস্ত হও কেন? তখন তোমার সেই সত্যধর্্া- 
ভ্যাপ কোথায় থাকে! 

শিষ্য-যাহা বলিলেন তাহা ঠিকই বটে, প্রয়োজন মত 
সময়ে সময়ে এইমত করিতে হয় বটে। 


গুরু-_ইছারই নাম কি অভ্যান? এত তোমাদের কেবল 
বাকৃবিন্যাস পাটবত। মাত্র। ভাল অভ্যাস কাহ্থাকে বলে, 
তাহ! বলি গুন, মহবি পতগঞ্জলি বলেন। 


তত্রস্থিতৌ যত়োহভ্যসঃ। 

(পাতঞ্জলদর্শন ১১৩) 
আমুক কার্ধ্য সম্পাদন করিব কি অমুক কাধ্য ভ্যাগ করিব 
ইত্যাদ্িরপ সংকল্পসাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও মত্ববান হইয়া 
'্যাভাবিক বহিপ্রবহণশীল ব। বিক্ষিপ্ত চিত্তকে নিরুদ্ধ করণের 
পুনঃ পুনঃ চেষ্টা বা মানসিক উৎসাহ বিশেষের নাঁম অভ্যাস । 
মুখস্থ-করায় এ অভ্যাস সিদ্ধ হয় নাঁ। পাখী দাঁড়ে বসে বাঁধ! 
ক্কঞ্চ বলে সত্য! কিন্ত বিড়াল দেখিলেই, সে ছোলারখাতিরের 
মুখস্থ অভ্যাস ভূলিস ট্র্য ট্যা করিয়। উঠে। অতএব বলিতে 
হইতেছে যে, শুদ্ধ মুখের অভ্যাসে শরীর অভ্যাস হয় না| 
এজন্য” পৃথক অনুষ্ঠানের প্রয়েজন, এখল ' বোধ হনব বেশ 
বুন্ধিয়া্ছ ধে, খানে বেদাত্তোন্স সাধন চতুষ্টরই দী্গ শবে 

লক্ষার্গে।. ুতরাং সাধন চতুষ্টন্ই ভরত সংগ্রহ ব। দীক্ষা |. 


ধীক্ষা ও গুরু মাহাত্ম্য । ১৫৩৪ 


শিষ্য--এখন বুঝিলাম. ষে সাধন চতুষ্টয়কে ব্রত সংগ্রহ বা 
দীক্ষা বলে। ভাল, হিলাবের মধ্যে--গণনাতে আসিয়াছে। 
“সংগ্রহ” স্থলে “চতুষ্টয়" হইয়াছে, আচ্ছা, সে সাঁথন চতুষ্রয় 
কি কি সবিশেষ বলুন ? 


গুরু--(১) নিত্যানিত্য বসত বিচাঁর--- 


ব্রহ্ম অকৃত বিধায় নিত্য এবং ত্রহ্গাতিরিক্ত তাবৎ পদার্থ 
(ব্রঙ্গাও) কৃত বিধায় ঘটাদিবৎ অনিত্য এবমিধ নিশ্চিত জ্ঞানের 
নাম নিত্যানিত্য বস্ত বিচার । 


(২) ? ইছামূত্র ফলভোগবিরাঁগ--- 

বর্তমান দেহস্থিতি হেতু শান্তর অনিষিদ্ধ অন্নাদির অতিরিক্ত 
অর্থ গ্রহণে চিত্ত বৃত্তির দার্তা। 

(৩) বট সম্পত্তি-- 

শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান ও শ্রদ্ধা। (ক) 
যে দমকল লৌকিক বা ব্যবহারিক বিষয় আত্মজ্ঞানের প্রতি- 
কুল এবং স্বাধিকারের অনুপযুক্ত তাহাতেই অন্তরেক্ডিয়ের 
নিগ্রহের নাম শম। (খ) চক্ষু প্রভৃতি বাহ্ক্দ্িয় গ্রামকে 
আত্মজ্ঞানের প্রতিকূল বিষয় হইতে নিবৃত্ত করার নাম দম। 
(গ) বিধানানজসারে বিহিত কার্যের বিনজ্জনের নাম উপরতি, 
অথব] সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণপুর্বক আমি কর্তা মহি ইত্যাদি গ্রকারে 
অবস্থান। (থ) শীতোঞ্চত্বাদ্দি সহ্য করার নাম তিতিক্ষা। 
() মনকে নিগৃহীত করিক়। ঈশ্বর সন্বন্ধীয্র বাক্য শ্রবণাদি কিছ 
তত্সমৃশ বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতাই সমাধান বলিব পরিকীর্ডিত। 
(6) ওর বচনে:ও বেদাস্তবাক্যে একান্ত বিশ্বাসসন্ত নাসু শ্রদ্ধা): 


৬১৫৪ তব-যর্শন। 


(৪) সুমুক্ষুত্ব-_ 
' মুক্তি লাভের ইচ্ছা । ১ষমন্তস্থ দীক্ষা শব্দে রত সংগ্রহ বা 
এই সাধন চতুষ্টম্শকে বুঝাইতেছে, তাহা ত অবগত হইলে? 
শিষ্য--আজ্ঞে ই, তারপর বলুন । 


(২) যজ্ঞাদি কর্ধমসংক্কার, জন | যথ1-- 
অভ্যাদধামি সমিধমগ্নে ব্রত পতে ত্য়ি। 


ব্রতঞ্চ শ্রদ্ধাংচোপৈমীন্ধে ত্বা দীক্ষিতো৷ অহ্মৃ॥ 
( যজুর্ধেদ ২০1২৪ ) 

হে অগ্নে, ব্রতপত্ে, আমি দীক্ষিত হইয়া অর্থাৎ যজনার্থ 
নিযুক্ত হইয়া অগ্রিতে হোমাদি করিয়া আপনার প্রসাদে 
সত্যাচরণ এবং শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হই। পূর্ব মন্ত্রের ন্যায় এ 
মন্ত্রটীতেও শ্রদ্ধার কথা বল) হইয়াছে। ইহা ও শ্রদ্ধামূলক। 
শ্রদ্ধা শবের ব্যাখ্যা ত এখনি করিলাম । শ্রদ্ধাদ্বারা সত্য 
পুরুষের--পরব্রদ্ধের প্রাপ্তি হই খাকে। ব্যাঁসদেৰ শ্রদ্ধ 
শব্ষে চিতের গুসন্নত। ব্লিক্াছেন। ইহা! জননীর ন্যার 
কল্যাণী হইয়। যোগীদিগ্রকে বক্ষ! করিয়া! থাকে। & শ্রদ্ধা বিনা 
জ্ঞান লাভ হয় লা । 1 অতএব এয্জ্ঞদীক্ষার দক্ষিণা বা ফল 
মত্যাচরণ জদ্ধা ইত্যাদি । এই শ্রদ্ধাদিরপ ফল পরিপাকে-- 
কৈক্রিক ক্মাকর্মণ প্রধবূল্যে গুরুত হেড়ু কেন্ত্রে পতন বা! স্থিরতু 
টিিভারানরার । কারণ কেন্তরস্থানীয় পরম পিতার আকর্ষণ 





পাও যোথিভাষা মসাধিপা দেগ। 
প্ছাাগ্যোপনিষদ” ব১% মবখ। 





দীক্ষা! ও গরু মাহাত্ময। ১৫৫ 


প্রাবঙ্যই কেন্দ্রে পতনের--জীবাত্বার পরিণাম ক্রমপরিসমাধ্ির 
স্প্ব স্বরপাবস্থানের কারখ। 


কিং দেবতোহস্যাযুদীচ্যাং দিশ্যসীতি সোম 
দেবতইতি স সোমঃ কন্মিন প্রতিঠিত ইতি 
দীক্ষায়মিতি কল্সিন দীক্ষা প্রতিষ্ঠিতেতি সত্যে 
ইতি তম্মাদপি দীক্ষিতমাহঃ। 

( বৃহ্দারপ্যকোপনিষদ ৩1৯২৩) 

বিদগ্ধসাকল্য এবং যাঞ্জবন্ধা উভয়ের কথোপকথনচ্ছলে 
যাঁজ্বন্ধ্য হৃদয়াত্মাকে দিগাদি অনুসারে পঞ্চধা বিতক্ক করিয়। 
আপনাি দিগাত্মভূততা দেখাইতেছেন। এবং সমুদায় জগৎ 
আত্মাকারে তাসমান উপলব্ধি করিয়। আপনিই দিগাত্বরূপে 
ব্যবস্থিত ইহ! সাকল্যকে প্রদর্শন করাইতেছেন। দীক্ষিত 
যজমান যজ্ঞার্থে সোম আহরণ করে। আনত সোমদার! 
যক্ঞ সমাধান করিয়া উত্তর দিকস্থ সোম দেবতাকে প্রাপ্ত হয়৷ 
এই দীক্ষা সেই হ্ৃদগ্নাত্ম সত্যে গ্রতিষ্ঠিত। আর মহধি মন্থও 
এই শ্রুতি বচনের অন্থসরণপুব্বক বলিয়াছেন। 


 মাতুরগ্রেইধিজননং দ্বিতীয়ং মৌগ্রিবন্ধনো | 


টা 


 ভূতীয়াং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্র্গতচোদনাৎ ॥ 


(মন্ুস্থতি ২১৬) 


শ্রুতিতে আঁছে যে ত্রাঙ্গাণাদি বর্ণত্রয় প্রথমতঃ মাতা হইতে 


জন্ম গ্রহণ করে। উপনীত: হইলে দ্বিতীয় জন্ম এবং যন্ধে' 


দীক্ষিত হইলে তাহাদের তৃতীয় জন্ম হয়| 


১৫৩ তত্ব-র্শম। 


0) নিয়ম যথা 
তক্মাৎ ধচঃসাম যজুঃষি দীক্ষা যজ্ঞাশ্চ সর্ব 
জ্রতবে। দক্ষিণাশ্চ । 
(মুণ্ডফোপনিষদ ২১৩) 
দীক্ষা: মৌগ্জাদি লক্ষণ কর্ত নিয়ম বিশেষাঃ (শঙ্কর ভাষা )। 
এতশ্চান্যশ্চ মেবতে দীক্ষা বিপ্রো! বনেবসন্‌। 
বিবিধ! শ্চৌপনিষদী রাত্মনৎপিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ ॥ 
( মনুস্থৃতি ৬২৯) 
এতাদীক্ষা। নিয়মানি--( মেধাতিথিভাষ্য ) বান প্রসথাশ্রমী 
বানপ্রস্থের কথিত এই সকল নিয়ম (দীক্ষা ) যখা-_নখসস্তো- 
গেচ্ছাত্যাগ, ভূমিশধ্যায় শয়নু, বামনা ত্যাগ, মৌনাবলন্বন,ফলমূল- 
ভোজন, দেহধারণোপযোগী গ্রহণ এবং আত্মশুদ্ধির নিমিপ্ত 
শ্ররতিসকলের অধ্যয়ন অবশ্য প্রতিপালন করিবেন। এই সকল 
অনুষ্ঠান বা নিয়মাদির নামই দীক্ষা । ইহার! সুস্পষ্ট 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আশ্রম চতুষটয়ের অনুষ্ঠিতব্য নিয়মাদিই 
দীক্ষা নামে অভিহিত। সুতরাং বিন! দীক্ষান্-_আপ্তোপদেশ 
ব্যতীত কর্ধানুষ্ঠান বিষমফলগ্রস্থ। অতএব সকল সমর, 
নকল আশ্রমে এব্এসমুদ্া় কার্ধ্যে দীক্ষা ব! আপ্তোপদেশের 
নিতান্ত প্রয়োজ্ন। চৈতন্যদেব বলিয়াছেন। 


যাবৎ কার্ডন সমাপুনহে ন করি অন্য কাম! 


কীর্তন সমাণ্ড হইলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম ॥ 
(চৈতন্য চরিতামৃত গ্মব্যথক$). 


দীক্ষা ও গুরু মাহা । ১৫৭৬ 


(8). আপ্ড ব৷ বিদ্বান পুরুষ কর্তৃক শ্রদত্ত উপ- 
দেশ। যথা 


দীক্ষয়া গুপ্তা যজ্জে প্রতিষিতে। লোকো 
নিধনম্‌। 
( অথর্ববেদ-১২৫।৩) 
হে বন্ধুগশ, তোমর]1 ( দীক্ষয়া) আপগ্ত বিদ্বান পুরুষদিগের 
সত্ঠোপদেশ গ্রহণ দ্বারা' আত্মরক্ষিত হইয়া মনুষ্যাদি যাবতীক়্ 
প্রাণী রক্ষণে'বন্তবান থাকিয়া! পরম পুকুষার্থ লাভ কর। হে 
বনধুগণ, পরম পুরুষার্থ লাভার্থে তোমরা ঈদৃশ দীক্ষা রূপ আঁপ্ত- 
কথিত সত্যোপদেশ (লোক নিধস্‌) আমরণাৎ অর্থাৎ যতদিন 
এই মঞ্তধ্ধান্সে অবস্থান করিরে ততরিনই গ্রহথ করিরে। 
এক দিনে, কি এক মুহুর্তে ঈদৃশ দীক্ষা! বিশেষতঃ অনাপ্ু.বা! 
অবর পুরুষের নিকট গৃহীত হইলে, কোনই ফলগ্রদ হয় ন। 
গ্রহণ জনিত শ্রম ও সমস ব্যর্থ হয়। * গুরু মাহাজ্ম্যে এবিষঙ্ 
বিশেষ করিয়া বলিব। এই ক্রুত্যাদির ছাসাবলদ্বনে পরত্তঃ 
প্রমাণ পুরাণাদি এবং তত্ত্রাদি গ্রন্থেও দীক্ষা শব্খ এই একই 
ভাষেই"প্রধূজ্য হইয়াছে । কিন্তু বর্তমানে প্রদাত। ও গৃহীতা, 
উভয়ের বুদ্ধিদোষে তাহা ভিন্নক্পে পরিশৃহীত জি? | 


নী 


* দীক্ষয়। সভি রাত্তৈ বিছবত্ভিঃ কৃত সত্যোপরদেশয়া গুপ্ত! রক্ষিতাঃ সর্ব 
মচুষ্যাধাং রক্ষিতারজ্ত সাঃ । বল বৈ-বিষুঃ ব্যাপকে পরমেন্বরে সর্বর্বোপ- 
কারক অন্বমেধাদৌ-শিল্পবিদ্য! ক্রিয়া কুশলতে চ প্রতিতিকা শ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাশ্চ 
গবন্ধ। (লোৌকনিধনম্‌) অযং লোক সর্ধেষাং মনুবঘ্থাং 'নিধনম্‌ যাৰ 
সতুযুর্ব ভবেত্তাবৎ সর্ব্বোপকারকং সৎকর্পানুষ্ঠানং বর্থ, ফোগামধীতি (স্বামী 
দয়ূগাদ' লরব্তী কায) 

১৪ 


৬৬৫৮ তত্ব-দর্শন। 


দীয়তে জ্ঞান মত্যন্তৎ ক্ষীয়তে কর্ম্ট-বাসনা । 
তম্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্ত। মুনিভি স্তন্ত্র বেদিভিঃ। 
( গৌতমীয় তন্ত্র) 
যাহাদ্বারা বিমল জ্ঞান (ব্রহ্মজ্ঞান ) লাভ হয়, কর্ম্মবাসন! 
সমুদায় প্রক্ষীণ হইয়া! যাঁয়। মন লীন হয়, মননশীল তন্ত্রবিদগণ 
তাহাকেই সেই আপ্তোপদেশকেই দীক্ষ। কহিয়া থাকেন। 
কেননা ঈদৃশ বিদ্বান পুকষের উপদেশাদি ব্যতীত মনোনাশ বা 
বাসনাক্ষর এবং ব্রহ্মজ্ঞানলাভ অন্য আর কোন উপাগ্েই 
সংসাধিত হয় নাই, হয় না এবং হইতে পারে না। ততত্্রাত্তরে ও 
ঠিক এইমত কথিত হইয়াছে থা. 
'দীক্ষামূলং জপং সর্ধ্বৎ দীক্ষামূলং পরং তপঃ। 
দীক্ষামাশ্রিতা নিবসেখ যত্র কুত্রাঁশ্রমে বসম্‌ ॥ 
অদীক্ষিত। যে কৃর্ববন্তি জপ পুজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। 
ন ভবস্তি প্রিয়ে স্তেষাং শিলায়ামুক্ত বীজব ॥ 
হে প্রিয়ে, জপবল, তপবল, সমস্তই দীক্ষা মূলক । বিন! 
দীক্ষাক্গ অর্থাৎ আপ্তোপদেশ ব্যতীত এই জমুদায় ক্রিরাই উর 
ভূমিতে বীজ্বপনবৎ ব্যর্থ হইয়া যায়। অতএব মানব, আশ্রম 
চতুষ্টযের মধ্যে যে আশ্রমেই অবস্থিত থাকুক না, ব্রদ্ষচারী, 
গৃহী, বনি, যতি, ধে'কফ্কেছ হউক না, সকলেই দীক্ষা অর্থাৎ 
বিধ্বান পুরুষের নিদেশাচুষারে তৎ তৎ আশ্রমস্থ যাবতীয় 
কাধ্যাঘির 'অস্ুষ্ঠান করিবে, ইহাই তন্ত্রবেভ্তাদিগের অভিমতি । 
বেদের সহিত তগ্রাদির এস্থলে ঘুপাক্ষরর মিল দেখ। এই জন্যই 
পুর্ব ঝনিয়াছি আবারও বলিতেছি যে আমদের সমস্ত শাহুই 


দীক্ষা ও ওর মাহাত্ম্য । ১৫৫ 


বৈদমূলক। যাহাতে যাহার সন্ভাব নাই, তাহা হইতে তাঁহার 
কদাপি উত্তব হইতে পাবে না, যথা “সিকতাভ্যন্তৈলম্” । তৈল 
তিলে অবস্থান করে, বালুকায় তাহার অসভাব, সুতরাং বালুকা 
নিষ্কাশিত করিলে কদাপি তৈল প্রাপ্ত হওয়! যায় না, তি 
নিঃগীড়ণেই তাহ! প্রাপ্ত হওয়া বায়। বীজে বৃক্ষ শক্তিবৎ, তিলে 
তৈলবত, ছুগ্ধে স্বতবৎ বা দেহে শুক্রাবস্থানবৎ বেদাতিরিক্ত 
ভাবৎ শান্তর বেদগর্ভে নিহিত, সুতরাং গর্ভস্থ ভ্রণের অঙ্গাদি 
বিকাশবৎ বেদ বিকাশে তাহাদের বিকাঁশ ও যৌগপদ্য অর্থাৎ 
যুগপৎ হইয়া থাকে । তবে ব্যবহারিক চক্ষে, লৌকিক দৃষ্টাস্তে, 
তাহাদের ক্রম বিকাশ কথিত হইয়াছে মীত্র * তাই লোকে 
বলে আগেবেদ বেদাঙ্গ, পরে দর্শনাদি, তারপর পুরাঁণান্দি, 
শেষে তন্ত্াদি । পরমার্থতঃ সব শ্ান্ত্রই যুগ্রপৎ বিকাশিত। এবং 
একার্থের গ্রতিপাদক। অতএব লৌকিক প্রবাদ যে “নান! 
মুশির নানা মত”? ইহ সর্বথা যুক্তি বিগহিত কথা । মিথ্য 
জল্পনা মাত্র। কেবল স্থুলদরশীরাই এই মত বলিয়া! থাকে। 
“অন্ধ হত্তী দর্শন” ন্যায় অন্ধদিগের হস্তী দর্শন বিষন্ন পৃথক 
পৃথক রূপে বর্ণিত হইয়াছে । হম্তীর পদস্পর্শকারীঅন্ধ হস্তীকে 
কদলী বৃক্ষের ন্যায় বলিগ়াছে। কর্ণম্পর্শকারী হস্তীকে হুর্গ 
ব। কুলার মত বলিয়াছে শুগষ্পর্শকারী হস্তীকে হাতের মত 
বলিয়াছে। এ বর্ণনা গুলি আংশিক সত্য। অংশ সমূহ যোগ 
করিলে পূর্ণ পদার্থ হন্ডী পাওয়া! যায়, অতএব অংশতঃ নান! 
হইলেও মূলতঃ এক-_পূর্ণ, সেইমত মুনি খাবিদিগের * অভিমত্তি 
অংশত নানা হইলেও যুলতঃ-হুক্ম দর্শনে-এক, নচেৎ 
“এজ সবিঙেষ “দেষক্পুজা”-১৩শ ও ১৪শ পৃ দেখ । * 


৯ 


১:৩৬ | তত্ব-দর্শন। 


কতকগুলি মুনি সত্যবাদী কমার কতকগুলি মিথ্যাবাদী হইয়! 
যায়। তাহাত কখনও হইতে পারে না। মুনিঞ্চষি শবে 
নর্ঘই তাহার প্রকট পরিচায়ক যথা”. 


যন্য বাক্যং ল ঝষিঃ 1 
ধাষিদর্শনাৎ ॥ 
( ইতি যাক্কঃ) 


বেদ মন্ত্রের ভ্রষ্টা, বক্ত1 ব। বচয়িতাক্ে খষি কহে ইহাই 
ভগবান শৌনক এবং আচার্য যাস্কের মত। | 
এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি | 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদ 881২২) 
এবস্িধ উপনিষদ পুরুষ অর্থাৎ উপনিষদ প্রতিপাদ্য ররহ্মকে 
অবগত হইতে পারিলেই মন্তুষ্য মুনি হইয়! যাঁয়। যে সৎপুরুষের 
সন্ধায় ব্যবহারিক সত্য প্রতিভাসিত, সেই নিত্যসত্যস্থ মুনি 
খধিগণ মিথ্য। কাবহাঁর ককিবেন ! ধাহার) “নানা” নষ্ট করিয়। 
“এক” বুঝিয়াছেন, তাহার] আবার নানামত প্রচার করিবেন? 
ভিন্ন দেখিবেন, ইহা কি সম্ভবে? কখনই না। দেহাভিমানী 
স্থুলদর্শী অকৃতাত্ম ব্যক্তিবৃছ্যই কেবল এই মত 4 খাকে। 
এ সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলিয়াছেন শুন । 


প্রাণোহ্যেষ,,ঘঃ সব্ধন্ভূৃতৈ বিরতি বিজানন্‌ 
বিদ্বান তৰতি নাতিবাদী। 


(ইতি শৌনকঃ) 


₹যুওকোৌপনিষদ ৩৪।৪) 
' ষখান “বিছান পুরুধ সেই প্রাণের প্রাণ পরম বঙ্গ এক 
হান্াও এনিথিলজগতের সত্বাস্বরপে ত্বিবিধাকারে, স্থাধর- 
গষি্গপে' প্রতিভাঘিত হইতেছেন . দেখেন, তবতিক্রিক 








মীক্ষ! ও গুরু মাঁহায্য | ১৬১৪ 


টশ্য নাই, তখন তিনি অতিবাদী অর্থাৎ "নানা” আছে এ কথ! 
বলিতে পারেন না। 

শিব্য-- আচ্ছা, বর্তমানে ওক, শিষ্কে যে প্রণালীতে মন্ত্র 
প্রদ্দান করিয়া থাকেন সে তান্ত্রিকী দীক্ষার কথা ত কিছু 
বলিতেছেন ন। ? কেবল ত দীক্ষা শব্দের বিবিধপ্রকার প্রমাণ 
প্রয়োগাদির দ্বার অর্থের একত| দেখাইয়া! শান্ত সমন্প্ন করিতে- 
ছেন। ভাল, তান্ত্িকী মন্ত্রগুকরপ্রচলন কোন্‌ সময় হইতে 
হইয়াছে ? 

গুরু-সবিশেষ বলিতেছি শুন। জৈন* ও বৌদ্ধ ধর্মের 
তিরোধান এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্দের পুনরভ্যুদয়ের কয়েক শতাব্দী 
পরে অর্থাৎ মুসলমান রাজত্ব প্রারস্তের কিছু পুর্বে, আন প্রান্ত 


স্পা পসপিশিশীদমপাশী 





« বৌদ্ধ ও জৈন ধর্টের কোন কোন বিষয়ে পরম্পর মৌদাদৃশ্য থাকান্স 
ক্গৈনকে বৌদ্ধধর্মের পরবর্তী বল! যুক্তিযুক্ত নহে । পাশ্চাত্য পঙিতগণ থে থে 
যুক্তি বলে বৌদ্ধধন্্ব হইতে জৈনধর্মের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াছেন, দেই সেই 
গ্রমাণনারা জৈনধর্ম হইতেও বৌদ্ধধর্প্েৰ উৎপত্তি প্রতিপাদন কর। যাইতে 
পারে । জৈন ও বৌদ্ধধন্থ প্রচারকগণ সকলেই ব্রাঙ্মণা ধর্মে লালিত পালিত 
হইয়াছেন, এক্সপনস্থলে বরং ত্রান্ষণ্য ধর্মকেই গৈন ও বৌদ্ধধর্মের জনক বল! 
যুক্তি সঙ্গত | ইহাই প্রকৃত কথা । 

সবিশেষ বলি শুন-মহাভারতে লিগিত আছে যে ভারত বুদ্ধের স্বরে 
শতাব্দী পরে সমাজে কলি প্রবেশ লাভ করে । লোকসমূহ যথেচ্ছাচারী 
হুইয়]উঠে। সমাজে অনেক অবৈদিক কার্ধযাদি যখা--খজ্ঞাদিতে পণুবধান্ি 
চলিতে আরম্ত করে। বিখ্যাত ভারত নুদ্ধই একটু প্রধান ব্মবৈদিক কার্ধ্য 1 
কোন কোন মহাপুরুষ ঘয়ার্ড হইয়া এ পণ্ড বধাদি হিংসাকার্ধা নিবারণাক্ষে 
অস্িনর ধর্্দ প্রচারে অগ্রনর হইলেন, তাই এই সময়ে সমাজ প্রধাদতঃ ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত হুইয়! পড়িল। এক জন্ত্রদায়ের লোক হিংসার বিরোধী, 
কাপর দন্্রদায় হিংসার পক্ষপাতী). এই উভয় জম্প্রধ্ায়ে ব্রঃদপাদি চাঙ্গি 
বর্েরই হোগ ছি্। “মাহিংসী পুরুষং জগৎ” .হুকৌোদীয় এই মূল সন 
অবজধন করিয়া ক্মহিংসক মত প্রবর্তক সন্প্রদার হইতে জৈনধর্শের শুর ভ্রু 
জুস্থরাং বান্গণ্য বন্ধ হইতে নধাবিদ্কত এই জৈনধর্মমধে আাগধাদি চান্দি 


০১৬২ তত্ব দর্শন । 


দেড় হাজার বর্ষ হইল পুর্বকার ছিন্ন ভিন্ন বিবিধ উপবর্শা 
: অন্প্রদাক়্ ক্রমে ক্রমে স্মাজমধ্যে অবসর বুবিয়া লব্ধ প্রনূর 
হইতে লাগিল। সকলেই আপন আপন প্রাধান্য প্রখ্যাপনার্থ 
পান্্রায়িক মতবাদ সষাজমধ্যে চালাইতে আরম্ভ করিল। 
নব্য স্মার্ড, নব্য পৌরাণিক এবং তান্ত্রিক সকলেই স্ব স্ব গ্রধান,। 


বর্ধের লোক থাকিল। এদ্রিকে হিংসার পক্ষপাতী সম্প্রদায়ের ত্রাহ্মপাদি 
তাহাদিগকে নাস্তিক ( বেদ নিন্দুক)ঃ ধর্মত্যাগী বলিয়। নিঙ্গা করিতে 
লাগিলেন। বিঞুপুরাণে অলক্ষিতভাবে ইহার অনেকটা আভাস পাওয়া 
হায়। অহিংসামত প্রবর্তক সন্প্রদ্থায় পশুহিংস! প্রধান বাগাদ্দি ত্যাগ করি* 
(লেন বটে, কিন্তু বহরাল প্রচলিত রীতি দীতি, আচার ব্যবহার, ৪৪ অপরাপর 
ধন্মশান্্াদি একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না, কারণ টিরাভ্যত্ত বিষয় 
খুগপৎ পরিত্যাগ করাও অসস্ভব। এইজন্য অহিংস! বত প্রবর্তক জৈন 
ধর্দদের মধ্যে ব্রাঙ্গণ্য ধর্দের সুস্পষ্ট সংশক পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । জৈদ 
শান্ত্রকারগণও ব্রাক্গপদিগের অন্থুকরণে অঙ্গ, উপাঙ্গ, আগম ও পুরাধাদি 
প্রচার করিয়। শিয়াছেদ। প্রাঙ্জীনতম জৈন অঙ্গে [্রন্থ বিশেষ ) স্পষ্টতঃ 
বৌদ্ধ ব। বুদ্ধদেবের প্রসঙ্গ নাই সত্য,কিস্ত ললিতবিস্তরাদি প্রাচীনতম বৌদ্ধ 
গ্রন্থে মিশ্র নামে জৈনের উল্লেখ আছে। ইহ ভিন্ন কটক জেলার উদয়গিরি 
এবং জুনাগড়ের উপর কেটি হইতে রুত্রদামার ও পূর্ববর্তী আবিষ্কৃত শিলা 
দিপি পাঠে জাব! ধায় যে জেন সম্প্রদায় বনু প্রাচীন । (৮10৩-100912 
06৭/8 ০. 20০ 282৩ 303--84) এই লমুদায় কারণ পরম্পরা 
আমাবধের বোধ হুয় যেবুদ্ধের জন্মের বছ পূর্ব্ব হইতেই ভারতে জৈন ধর্ম 
শ্র্চধিত ছিল । এই জৈনধর্দ কঙকদিন একভাবে চলিয়া পরিশেষে হীন. 
শ্রন্ত ভুইয়া পড়ে এবং তাহার স্বাদে জেনদিগেরই ন্যায় "অহিংস পরধধর্থী” 
আাপশুজসন্ত্র গ্রহণ পূর্বক যোস্ধ ধর্পের অভ্যুদয় হায়। এই জৈনধর্দসুযাক 
বৌদ্ধধন্দও ভারতে বুশ শতাবী ধরিয়া প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিধা। 
পরে ৪৫« থুঃজদ্দে কুগারিজ ব্বামী এবং পৌড়পাদাচার্যোর অধিত শ্রতিভাবলে 
ক্কারত, স্থইতে বৌদ্ধধর্ম একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া ধা. এখং ব্রাঙ্গণাধর্শের 
ছয়। ওই বৈদিক ব্রাঙ্গণা অভুদয়ের ফয়েক শতাকী পরেছি 
বাতিককান উপস্থিত হয়ে । ' প্রথষেও ভারতে ব্রার্ণা ধর্দ ছিল এবং পার, 
ইনেগধুনরায় 'েষ বর্মণ ধর প্রতিঠিত হইল.।, ব্যষহিত সয়ে বিবিধ 
সদযাপারংখিঅলে কিস্ত বিকৃতাফারে স্থাপিত হইঙ--জই গর্রিকা। নেই 
রুছবভীকারই-৮ সা দহিংলায় সংমিঞ ভাবই-স্বর্থমানর আব) ব্ী। . 
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কাজেই দেশমধ্যে, সমাজমধ্োে, বেদাদি সর্দৃ শান্তালোচনার 
প্বল্নত। পরিলক্ষিত হইতে লাগিগ, ইহা ভিন্ন আরও অনেক 
উপধর্থের সৃষ্টি হইতে লাগিল। সুতরাং সমাজে অজ্ঞানান্ধকার 
দিন দিনই বুদ্ধি পাইতে লাগিল। বিমল জ্ঞানজ্যোতি স্তিমিত 
প্রায় হইগ। মনোনিরোধ দ্বারা ব্রন্ম সাক্ষাৎকার সুদূর 
পরাহত হইয়া! পড়িল। এমন কি ব্রঙ্গতত্বাববোধের দ্বারস্বব্ূপ 
প্রাচীন মহাবাক্য সকল যখা "তত্বমসি” “অহ্ংব্রশ্গার্থি” ইত্যাদি 
পদের অর্থ ছুর্ববোধ্য হইয়া! উঠিল । পষাজ ক্রমেই কেন্জ্র 
(ব্রঙ্গ) ক্ছইতে দুরে অপন্যত হইতে লাগিল। আসল ভুলিয়! 
নকলকেই নকলে আসল মলে করিতে লাগিল। এতত্তিনন 
সন্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কবির দলের লড়াই চলিতে লাগিল। 
সেই প্রবল ছুদ্দিনে তান্ত্রিক প্ডিতগণের প্রাধান্য হেতু 
তাহারাই সমাজের কল্যাণার্থে "ভত্বমসি” “জয়মাতাব্রক্ষ* 
ইত্যাদি মহাবাকা দ্বার উপদেশ প্রদানরূপ প্রাহীন প্রথার 
স্গন্ুকরণে ও হীং, ক্লীং প্রভৃতি বীন্জমন্ত্র সকল আবিফার করির। 
তত্প্রদানকপ তান্ত্রিকী দীক্ষা! সমাজমধ্যে প্রবর্তিত করেন*। 
_.& জাচার্ধা শঙ্কর যখন সমগ্র ভারতে বৌদ্ধ প্রভাব বিধ্বগ্ত করিয়। বৈর্লিক 
ধঙ্গের প্রাধান্য প্রখ্যাপনার্থ ভারত পরিভ্রমণ করিতে ছিলেন) তৎকালের 
সর্ব প্রধান মীমাংদক পরঙিত জীমান মগ্ডণ মিঅ তাহার শাস্্ররাদে পরাস্ত 
হৃইয়। পুর্ব প্রতিজ্ঞানুসীরে তাহার নিকট সন্যাস্ গ্রহণ করেন। যথা 
নক্নযান গুহা বিখিনা! সকলাঁনি কর্দাণ্যহায় শংকগপ্ক বিদূযোহদ্য কুবধব্দ। 
কর্ে্ছগৌ কিমখি তত্বমসীতি বাক্যং কর্ণেঙ্গপং নিখিল সংস্ততি ছুঃখহানেঃ | 
(গন্য দিগ্িজয়)। সন্ন্যাস গ্রহণ কালে আটাধ্য তাহাকে “তন্বমসি” আই 
মহাঁধাকোর, বাখা। শুনাইরা ফিলেন। উহায় দাঙ হইল ফুরেখরীচারধাঁ। 
অধ যত ও ভাহার বিদুষী সতী উত্যক্ত উ্তয়েই অচার্য্যের পিষাত গেছ 
ফরেদ। ভীংকীং ইত্যাদি তাস্ত্রিকী বীজ মন্ত্র বিভিন্ন দেখদেবীর দোতৈকক । 
১০০০০১১০ 


১১৬ তত-দর্শন। 


তাই “গুরু মুখাৎ স্েউ দেব্মন্ত্র গ্রহণং দীক্ষাঃ অর্থাৎ 
নিজ ইষ্টদেবের বীজমন্ত্র গুরুর নিকট হুইতে গ্রহণ করিতে 
হুইবে। ইছাঁরই নাম দীক্ষা হইল। সুতরাং ইহ! অর্থতঃ 
এবং কাশতঃ ছেদিত হুইয়1 সংকীর্ণার্থের দ্যোতক হইল, এক 
কথায় গোলার পাকে তিলুযা হইল। এবং এখাঁন হইতেই 
মন্ত্ররুকরণ বংশগত হইল। এই সকল গোল্লার পাকে 
তিলুগ্ারূপ বীজমন্ত্রের ব্যাখ্যাদির বিশেষ বিবরণ বর্োদ্ধারতন্ত্ 
বরদাতন্ত্র এবং মন্ত্রোদ্ধার প্রভৃতি তন্ত্র গ্রন্থ দেখ। গুজরাতি 
ভাষায় লিখিত “আগমপ্রকাশ”" নাষক গ্রন্থে লিঞ্চিত আছে 
হিন্দুরাজাগণের আধিপত্য কালে বাঙ্গালীগণ গুজরাট, ডভোঁই, 
পাবগড়, আহম্মদাঁবাঁদ, পাটন প্রভৃতি স্থানে আসিয়া কালিক!- 
মৃত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক হিন্দুরাজ1 ও প্রধান প্রধান 
ব্যক্তি তাহাদের মন্ত্রদীক্ষা,গ্রহণ করিয়াছিলেন (আগম প্রকাশ 
১২)। ইহাদ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বর্তমানে যে মন্ত্- 
গুরুর প্রচলন আছে, ইহ! তান্ত্রিকদিগের প্রাধান্যকালেই 
প্রচলিত হয়। এরূপ মন্ত্রগরু এবং মন্ত্রদীক্ষার নিম প্রাচীন 
কালে ছিপ না । বাঙ্গালী তান্ত্রিকেরাই এ প্রথা প্রথম প্রচলন 
করেন। তাহাদের দেখাদেখি ভারতের নানাস্থানে এবং 
নানা সম্প্রদায় সধ্যে প্রন্ধপ গুরুকরণ প্রথ। প্রচলিত হইয়াছে। 
পরে সবিশেষ বলিব? | 

শিব্য_-শুনেছি যে তান্তিক ক্রিয়াদি বৈদিক ক্রিয়াদি 
অপেক্ষা জপেক্ষান্কত সহদ্সাধয, অতএৰ এখন তাত্রিক মন্তা্ 
খাপ করাইত ভাল; কি বলেন? তাহাতে কি সিদ্ধি লাত 
হ্র না? রী 


দীক্ষা ও গুক্ক মাহাত্য। ৯৬৫৪ 


শরু-দবিশেষ বলিতেছি, বঅবহিত হইয়। শ্রবণ কর। 
প্রথমত্তঃ “অন্তর” কাহাকে বলে দেখা ঘাঁউক। আঁচার্যা পিঙ্কল 
বজেন “ঘননং বিশ্ব বিজ্ঞানং ত্রাণ, সংসার বন্ধনাৎ। তং 
করোতি সংমিদ্ধৈ মন্ত্র ইত্যুচ্যতে ততঃ৮। যে বিশ্ববিজ্ঞান 
(ব্র্মবিদ্যা) লাভ করিলে জীবের সংসার বন্ধন মোচন হয় : 
সেই ব্রন্ধবিদ্যার নাম আন্ত্র। নুর্ধ্য যেষন বিশ্বস্থ তাবৎ তেজের 
আ'কর, বারিধি যেমন নিখিল জলের আশ্রয়, আকাশ যেমন 
সথুল হজ সমগ্র. তৌতিক পদ্দার্থের অবকাশ, সেইমত বিশ্ববিজ্ঞান 
র! ত্রহ্মক্দ্যািরূপ মন্ত্র মকলবিদ্যাঁর প্রতিষ্ঠ। বা আশ্রপ্ন। এই 
ব্রঙ্গবিদ্যার অপর নাম পরাবিদ্য1। শ্রুতি বলিতেছেন--- 

অথ পরাযয়। তদক্ষর মধিগমাতে 1 


(মুণ্ডকোপনিষদ্‌ ১১৫) 

যাহাদ্বারা পরম ব্রদ্ষের সাক্ষাত্কার লাভ হয়, তাহার নাম 
পরাবিদ্যা। তত্বমস্যা্দি মহাবাক্য সমুহ এই পরাবিদ্যার 
দেযোতক। ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য শবসমন্তটি ব। নামরাশি যেমন হরি, 
দুর্গ! কিম্বা ক্লী, হীং ইত্যাদি শব কেবল উচ্চারণ দ্বার! ব্রহ্গতত্ব 
অবগত হওয়া যায় না। তদূ বিষয়ে আবেদন বা নিয়োগ 
আবশ্যক * তাই পুজ্যপাদ আচার্য স্থরেম্বর “ম্বারাজা- 
সিদ্ধিতে” বলিতেঞ্ছেন ' আবিদ্য হোষ বন্ধ ন বিরষতি বেদনং 

* কথং তদারেদনং তাহ “একমেব। দ্বিতীয় স্রঙ্গ তৎ সত্যং সক্থাক্সা। 
তত্বমসি ইতি। তম্মিনাবেদিতে বিদ্যা ম্ব্মেবোৎপদ্যতে তয় চাবিদা। 
বাধ্যতে। ততন্চাবিদ্যাধ্যস্তঃ সকলোহয়ং নাম কূপ প্রপঞ্চঃ স্বপ্ন প্রপঞচ বৎ 
গ্রবিদীয়ন্কে | ৭ শানীরক ভাষ্য) এই আবেদনের অনুষ্ঠান, সবখা--শম, দম, 
উপরূতি, ভিতিক্ষা, সমাধান এবং সন্না+সাদি, অগ্রে যথারান্ত্র, এইগুলি শরীর 


দিরা্অত্যাস করিয়া শ্রোত্রিয় ব্নধনিষ্ট গুরু সদীপে আবেদন কর সফল, 
কাধ হইবে 


* ১৬৬ তত্ব-দর্শন। 


বিনা” । অর্থাৎ অবিদ্যা গ্রতিভামিত কেবল এই নাঁম রূপাতবক 
জগতই মনুষ্য জন্ম জগ্মান্তরে ভূয়োভূয় দেখিয়া আসিতেছে, 
সেই অবিদ্যা সংস্কার বাঁ মূল অজ্ঞানের নাশ না হওয়ায় 
অধিষ্ঠান সত্বার (ব্রন্মের ) উপলব্ধি হইতেছে না। এই মূলা- 
জ্ঞান নাশের জন্য আবেদনের প্রয়োজন, সে আবেদন কি? 
আচাধ্য শঙ্কর বলিয়াছেন «“একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম তৎসত্যং 
স আত্মা তত্বমসীতি”, যথাবিধি বেদাদিশাস্ত্রের অধ্ায়ন- 
দ্বার সাধন-সম্পন্ন হইয়! গুরোপদিষ্ট অর্থে অথণ্ড চৈতন্য 
প্রতিপাঁদক এই তত্বমন্যাদি বাঁক্যের যাবৎ তাৎপর্ধ্য হদগত 
না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রুতিধুক্তি, গুরোপদেশ এবং স্বীয় অনুভব দ্বার! 
তাহার পুনঃ পুনঃ আলোচন দ্বারা অবগত হওয়ার নামই 
আবেদন। আবেদন কারী ব্রাহ্মণের চতুর্থাশ্রমী হওয়! আবশ্যক। 
ন্যুনকল্পে জন্মাপাদ্দক কর্্মান্দি ত্যাগ কর নিতান্ত প্রয়োজন, 
নচেৎ আবেদনের স্থানে পরিবেদন হুইবে। বর্তমান সমাজই 
ইহার দীপ্যমান প্রমাণ। এখন অনুষ্ঠান শুন্য আবেদন হেতু 
চিরশাস্তির পরিবর্তে পরিবেদন (শোক; মোহাদি ) শতধ! 
বিস্ষারিত হইতেছে। এই আবেদনকে নিয়োগ বলে।, 
বিদ্বান পুত্র শ্বেতকেতু ব্রন্ষবিদ্ধ পিতা উদ্দালকের সমীপে এবন্িধ 
প্রকারে তত্বমসী বাক্যের নবধা আবেদন শুনিয়। পরিশেষে 
. মূলাজ্ঞানের বা অবিদ্যার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। 
বরক্গবিদ্‌ বরিয়ান্‌ পিতার উপদেশ প্রভাবে নাম রূপাত্মক জগৎ 
বিধ্বস্ত হুইলে, চিত্তের উপরতি হইলে, ত্তির্রিক্ত সত্বার 
উপশ্র্ি করিয়াছিলেন। অথট্গক রম চৈতন্যের সাক্ষাৎকার 
' লাভ”: করিজাছিলেন। সংক্ষেপতঃ ব্রহ্মবিদ, হুইয়াছিলেন,। 


দীক্ষা ও গুরু সাহাত্ময। "১৬৭, 


্রন্ম সাক্ষীবেদ্য। সাধক প্রথমতঃ তীঁছাকে পৃথক ভারে 
দেখিতে পায় না, এবং একত্র সমবেত ভাবেও দেখিতে পার 
না, সুতরাং তাহার সাক্ষী বা তদৃবেদ্য বা বাচক পদার্থাদির 
স্বার] তাহাকে উপলব্ধি করিতে হুইবে। যেমন পুত্র দেখি! 
পিতার পরিচয় পাওয়া যায়, সেইমত বাচক &*% প্রণব ব 
তত্বমস্যাদি বাক্যদ্বার! প্রোক্ত নিয়মান্ুসারে আবেদন করিলে 
বাচা ব্রহ্ম পরিদৃষ্ট হইয়। থাকেন, তাহাকে দেখা যায়, একথা 
ফ্রবসত্য। তবে সেরিস্যাম্পেনের মুখে বা শেলিবাইরনের 
বিদ্যায় তণহ1 বুঝা তার। স্থতরাং বিনা আবেদনে আজন্ম হ্রীং- 
হীং ক্লীং-রীং, হরি-হরি, কি তত্বমসী তত্বমসী ইত্যাদি বলিলেও 
কোন ফলোদয় হয় না। তুমি ত দেখিতে পাই কথান্ন কথায় জপ 
তপের কথা বলিয়া থাক। কিন্তু প্রকৃত তপস্যা, নিয়োগ ব! 
আবেদন যেকি দ্িনিস, কত দুক্ষহ এবং ছুঃসাধ্য এবং তাহার 
প্রকৃত অধিকারীই বা কে? তাহা! এখন একবার ভাব দেখি। 
শিষা--আচ্ছ!, বর্তমানকালেও ত অনেকেই জপ তপ 
করিয়। থাকে, কিন্ত ঈক্সীততমের দর্শন ন। হইয়া বরং অদর্শনই 
ঘটে এবং তাহার ফল গাঢ়তর সংসার পন্কে উত্থান রহিত 
পতন। অধিকাংশ বৃদ্ধেরই ত এই দশা, ইহার কারণ কি? 
গুরু-সবিশেষ 'বলিতেছি গুন। ব্রদ্ধ প্রতিপাদ্য মন্ত্র-শব 
রাশি বা নাম সমহি কেবল উচ্চারণ করিলেই ব্র্গতত্ব অবগত 
হওয়! যায় না, তাহার অর্থ বা তং প্রতিপাদ্য বিষয় প্রোক্ধ 





* প্রণবস্তগ্য বাচক (পাতঞ$ল দর্শন ১২৭) ৪ 


ফজাবেদন কি শুন--বরদ্দ বা ইদমপ্র আসীৎ তদায্মেন মেবাবেদছং 
রন্সা গীতি তথ্মান্ত সর্ববমভবৎ (বৃহ্দারধ্যকোপনিময :১161৯)। » 
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আবেদন বিধার্নানুদাধে যথাসাধ্য অবগত হওয়া! নিতাস্ত 
আঁবশ্টুক, নচেং তাহ। বাক্যের গ্লানি স্বরূপ মাত্র হয়। আচাধ্য 
শহ্ব্ব' তাৎকাজিক সমাজের অবস্থা দেখিয়! ছঃখ প্রকাশ পূর্বক 
শারীরকভাম্যে বলিয়াছেন “বরঘাতায় কন্যা মুদ্বাহযস্তি,+ 
এখন'প্োকে বরকে মারিয়। ফেলাইয়। কন্যার বিবাহ সম্পাদন 
করিতেছে, বিবাহের মুখ্য ব্যক্তি হইল বর বাপাত্র। বিবাহে 
সে বরই উপস্থিত হুইল না । সে বর বা পাত্র কেমন, কে ব! 
কোথা আছে, বা থাকে তাহা আদৌ খপর লওয়া হইল না, 
অথচ কন্যার বিবাহ. হইয়া গেল। বল! বাহুল্য ঞ্চে বর্তমান- 
কালে' অধিকাংশ স্থলেই জপ, তপ প্রায় এইমত প্রকে, 
সম্পাদিত হইতেছে, তাই বরস্থখনীয় ব্রহ্ম অররবৎ পরিভ্যজ 
হইতেছেন, ফল--কেন্দ্র (ত্রহ্ধ), হইতে সমাজের বছদুরে' 
অপসরণ সুতপ্লাং আকর্ষধ প্রাবল্য হেতু বিপর্যস্ত হইয়া 
জাগতিক বিষম কিভিবীক! যন্দর্শন। এবং পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ । 
অতএব বিদ্ধ হইতেছে বে; মহ! বাক্যাদির' প্রতিপাদ্য বরস্থানীয় 
(তরঙ্গ )-পদার্থের দিতে, পুর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া য1! বিধানে আবেফন 
পূর্বক জপার্দ কর সফলকাম: হইবে, নচেৎ ভন্মে আছি 
প্রদ্ধানব্ সব বার্থ হইয়াযাইবে। আবিষ্কৃত নব্য তান্ত্রিকী বীজ 
মস্ত্রাদি, বথা--ভীং, ক্রীং ইত্যাদি দ্বারা ব্রক্মতত্ব লান্ে যদি 
তোমার নিতাস্তই আভিরুচি হইয়া! থাকে, কর, কিন্তু মন্ত্র ও; 
দ্ধ উভয়. বিদ অর্থাৎ শ্রোতিয় ত্রগনিষ্ঠ, বির সমীপে মন্তরর্থ 
সবগত হইরা তাছার লিদেশাহুসারে আবেগন কর, সফলকাম 
হইবে, নচেৎ হোত! পাখীর ন্যায় দাড়ে বলিয়া! ছোলি! খাওয়াই 
ধাক:হইবে। . বিড়াল দেখিরোই, রাধা. কৃষ্জ ন1 বলিয়! ক্যা বা 


দীক্ষা ও গুরু মাহাত্ম্য । ১৬৯, 


করিতে থাকিবে। অতএবকি বৈদিক কিতান্ত্রিক উভয়ের 
অনুষ্ঠান প্রক্রম ব্যবহারতঃ ধথ্কথঞ্চিৎ পার্থক্য থাকিল্পেও 
উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষদ্ধ কিন্ত এক, ইহ] সর্বদ! স্মরণ রাখিৰে ॥ 
যদি অনুষ্ঠান এবং প্রতিপাদ্য বিষয় এক হইল, তৰে “তান্িকী 
ক্রিয়া সহজ” এই প্রবাঁদের মুল্য কি? ইহা কি স্বার্থীর অজ্ঞ- 
তৃপ্তিকর আপাত মনোরম স্তোভ বাকা নহে? 

শিষ্য--মন্ত্র গঁত্রন্ম উভয় বিদু বলিলেন কেন? কেবল মন্ত্রবিদ্‌ 
হইলে কি তিনি ব্রহ্গতত্ব বিষয়ে উপদেশ করিতে পারেন না? 

গুরু-্মন্ত্রবিদ্‌ হইলেই যে সে ব্রঙ্গাবিদু হইবে এমন কোন্‌ 

নিয়ম নাই। কারণ নারদ মন্ত্রবি্ হইয়াও ব্রহ্মবিদ হইতে 
পারেন নাই। তিনি ব্রন্মবিদ হইবার জন্য শোক সন্তপ্ত হদস্ধে 
মহর্ষি নত কুমারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভগবান 
সনৎ কুমারের কূপায় নাম রূপাত্মক জগতের অধিষ্ঠান স্বরূপ 
অসংস্পৃষ্ট তৃমা পদার্থের পরিজ্ঞান দ্বার! পরে ব্রহ্মবিদ হুইস- 
ছিলেন। মস্্রবিদ হইলেই যে ব্রন্মবিদ হওর] যায় না, এ বিষন্বে 
পৃজ্যপাদ আবাচাধ্য পঙ্করের অভিমতি অনুবাদ সহ নিয়ে উদ্ধৃত 
কর! গেল বথ1-- 


«“ননু আত্মাপি মন্ত্রৈঃ প্রকাশ্যতে এবেতি কথং 
মন্ত্রবিচ্চ নাত্ববিৎ, ন, অভিধানাভিধেয় ভেদস্য 
বিকারত্বাৎ, ন চ বিকার আত্মেষ্যতে। ননু আত্মা 
শকেনাভিধীয়তে, ন, 'ঘতোবাচো নিবর্ভপ্তে? | কথং 


তর্ঘ্যার্তিবাধস্তাৎ সআত্মেত্যাদি শব্দ অত্মান 
'* ছানাগেরাপলিষদ--৭ প্রপ্য ১.২৫খশ। 


ঙ্ী 


ক ১৫ & 
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প্রত্যায়য়ন্তি | নৈষ দোষঃ। দেহবতি প্রত্যা- 
গাঁতুনি ভেদ বিষয়ে প্রযুজামাঁনঃ শব দেহাদী- 
নামত্মত্বে প্রত্যাখ্যায়মানে ঘৎ পরিশিষ্টৎ সদ্‌বাচ্য- 
মপি প্রত্যায়তি।৮ 
(ছান্দগ্যোপনিষদ ভাষ্যে শঙ্কর ) 
নারদ মন্ত্রবিদ হইয়াও আত্মবিদ হইতে পারেন নাই, স্থৃতরাং 
মন্ত্রের দ্বারা আত্মা প্রকাশিত হইতে পারে ন!, কারণ আত! 
অবিকারী, কিন্তু মন্ত্রক্প অভিধান এবং তদভিধেয়৫উভয়েই 
বিকারী। তাল, আত্মশব্দ প্রয়োগ দ্বার আত্ম। অভিন্থিত হম 
কি না? না, তাছাও হইতে পারে না। কেনন। আত্ম প্রাপ্তির 
1নমিত্ত প্রযুজ্য. বাক্যাবলীর জড়ত্ব হেতু তাহার! আত্মাকে 
প্রকাশিত করিতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন “্যতে। 
বাঁচো নিবর্তৃত্তে” ইতি। আচ্ছা, তবে “আতত্মৈব অধস্তাৎ” “স 
আত্মা” এই জমুদায় শ্রৌত আত্মবাঁচী শব কেমন করিয়া 
আত্মার প্রতীতি করাইয়া! দিতে পারে? তাহ! দিতে পারে। 
ইহাতে দোষ হয় না, কেলন! দেহস্থ প্রত্যক টৈতন্যকে পৃথক 
করিয়া! বুঝাইবার জন্য যে দকল শব প্রযুজ্য হইয়াছে, তাহারা 
দেহাদির আত্মত্ব প্রত্যাখ্যান করিয়া! যাহা অৰশিষ্ট থাকে সেই 
 টৈভন্যাকেই বুঝাইফ়া এদেয়। অতএব যুমুক্ষু শিষ্য দেহাদি ব্যতি- 
রিক্ত চৈতন্যকে আচারের নিকট হইতে জ্ঞাত হইবে। সেই 
টচৈতনাঞফে জানিতে হুইলে গুরুকরণের নিতান্ত গ্রয়োজন। 
নারদই স্াঁহার* দীপ্যঙান প্রাণ । কারণ: শান্তজ্ঞ হইলেই 
'« ব্রচ্থজ..হুইতে পারে ন1।. মন্ত্রবদ হইলেই, বরক্মবিধ হয় ন!। 
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অতএব শাস্বজ্ কদাপি ব্বতগ্রভাবে ব্র্গতত্বান্বেষণ করিবে নাঁ। 
গতএব স্থির হইল যবে, গুরু শোত্রির় এবং ব্রাঙ্গনিষ্ঠ অর্থাৎ*মন্ত 
ও ব্রন্গ উভ্তয়বিদ হওয়া আবশ্যক । ইহাই ভগবান আচার্য্য 
অভিপ্রায় । সবিশেষ পরে বলিতেছি। পুত্র মূর্ধ হইলে পিতা 
পুজের শিক্ষার জন্য বিদ্বান পুরুষ নিধুক্ত করিয়া! থাকেন। 
সমাজ মূর্থ হইলে নাঁচার। কে শিক্ষক নিযুক্ত হইবে? লোম 
বাছিতে কন্লটি উজাড় । পিতা, পুত্র এবং (শিক্ষক স্থানীয়) 
তৃতীদ্ ব্যক্তি, সমষ্টি ভারে এ তিন লইক়াই সমাজ ৭ সবাই মূর্খ, 
কে কাহ্)কে শিক্ষা দিবে ? ব্যষ্টিভাঁবে ইহাদের শিক্ষা! হইলেই 
সমষ্টি সমাদ্ধ শিক্ষিত--বিদ্বান হইয়| থাকে । তদ্বিপরীতে মৃর্থছ 
রহিয়। যায়) বৌদ্ধদিগের তিরোধান এবং ক্রাঁ্ষপদিগের 
অভ্যুদয় কালে, প্রায় এক হাজার বর্ষের উপ্নুর হইল সমাজে 
এই অভিনব তান্ত্রিকী দীক্ষা্দির স্যঙ্টি হয় । ইহা নিদ্রিতা- 
বস্থাতেই জাগরণের চেষ্টা বিশেষ। ম্ুতরাং আদৌ ইহ! 
মন্দের ভালরূপেই আবিষ্কৃত হইল! দাই মাম চেয়ে কাঁশা 
মামা! গোচের হইয়াই আবিভূত হইল। যাঁহ্বহউক এই মন্দের 
ভালও কতক দিন এক ভাৰে চলিল--নযাজ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 
জ্ঞানাভাস শিক্ষা! পাইতে লাগিল । কিন্তু হুর্ভাগ্যরশতঃ ক্রমে 
সাম্প্রদায়িক দেষাদ্বেষি, লড়ালড়ি, এত বাঁড়িয়। উ্িল যে, এক্ষ 
এক মন্প্রদাঁয় পুর! কবির দলের মত আনরে নামিতে আক 
করিলেন, এবং আপন আপন প্রবৃত্তি ৪ কচি অনুসারে কেহ না 
শিবের নাম দিয়া তন্ত্রনুকল, কেহ বা খয়িদের দোহাই দিয়া 
সংহিত! “এবং উপপুরাঁণ সকল প্রচার করিতে 'লাগিলেন। 
তাঁছার উপর. মোগল ও পাঠান সয়াটদিগের অত্যাচার, উৎ-, 
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পীড়ন ও প্রলোভনাদি এতছভয় কারণের সংঘর্ধণে সুবর্থে 
রসায়ণ সংমিশ্রণে তারল্যবৎ সমাজের হুদ বন্ধন স্বতঃই শ্লথ 
হইয়া পড়িতে লাগিল। ২১শ পৃষ্ঠ! দেখ। মন্দের ভালরূপে 
আবিষ্কৃত এই “তান্ত্রিকী দীক্ষাদি” ক্রমেই শোচনীয় অবস্থায় 
আপতিত হইতে লাগিল। পরিশেষে “মন্দের ভাল*র জায়গায় 
“মনের মন" (10090) হুইয়। পড়িল। এই “মন্দের মন্দ ই+। 
বর্তমান অবস্থা । এ প্রকার হুইল কেন? নিট সংক্ষেপে ইহার 
কয়েকটা কারণ নির্দেশ কর। গেল। তৎকালে সমাজের 
আত্যন্তরিক অবস্থ। ত এই মত, এদিকে বাহিরে পমাগল ও 
'পাঠীন সম্রাটগণের মধ্যে কেহ কেহ হিন্দু সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি- 
দিগকে প্রলুব্ধ করিয়া আপনাদের স্বার্থ সাধনের উপযোগী 
স্কৃত ভাষার পুস্তকাদির অনুকরণে পুস্তকাদি প্রচার করাইতে 
আরম করিলেন। আল্োরিনিষদ, সত্যপীড়, (সত্যনারায়ণ ) 
ওলাৰ্বিবি (শ্বীতলাদেবী) জ্যোতিষপ্রস্থ প্রভৃতি ইহার দীপ্যমান 
প্রমাণ। ইহা ভিন্ন প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থাদির কতক কতক পাঠ 
পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করাইতেও ক্রুটী করেন নাই। মহা- 
ভারতাদি পুরাঁণ এবং মন্বাদি প্রতি গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। 
মোগল সআাট আকবর বাদসাহের নিদেশানুসারে আরবি ও 
স্কৃত ভাঁষার সংমিশ্রণে উপনিষদাদ্ির অনুকরণে এই “আলো” 
, পনিষদ”* লাঁষক গ্রস্থ,রচিত হুইয়াছিল। সমাজের বর্তমাধ 
শোচনীয়াবস্থার নির্দেশক কারণ ষথা-_ 
€১) বেদাদি লদ্শাস্তরালোচনার স্বপ্না । 
৪ মা এ 
* নজঙ্ানুং ইন মিআা বরণ দিবযানিধতে। ( আলোপনিধ) 
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(২) অকৃভাত্ম ব। অতত্বন্ত ব্যক্তিব্যহ প্রণীত ্রসথাদির 
বছল প্রচার। এবং প্রাচীণ গ্রন্থ বিশেষের সাম্প্রদাক্িক সংস্কার | 

(৩) বেদ্বিহিত আশ্রম চতুষ্টর পরিরক্ষণে শিথিল প্রত 
এবং তদোদিত কর্মার্দির অননুষ্ঠান ব। অসম্যগান্ুষ্ঠান। 

(8) বৈদেশিক সংঘর্ষণ। ব্যবহাঁরতঃ চাঁরিটা কারণ-_ 
নির্দিষ্ট হইলেও, পরমার্থতঃ-_হুক্ম দৃষ্টিতে একটা অর্থাৎ ওক 
কারণটাই মুখ্। 

শিষ্য প্রায় সব কাঁরণ গুলিরই কতক কতক ত ইতপুর্বে 
শুনিয়াছি, সুতরাং এখন ও৩য়টা অর্থাৎ আশ্রম চতুষ্টয়ের পরি- 
রক্ষণে পিথিল প্রধত্ব এবং তদোদিত কার্ধযাদির অননধষ্ঠান ব। 
অসম্যগানুষ্ঠানরূপ এই মুখ্য কারণ হেতুই যে মমাজের অধঃ- 
পতন এবং তদ্সঙ্গে নান৷ উপধর্াদির হি হইয়াছে তাহা 

ক্ষেপে বুঝাইয়া দিন । 

গুরু-: আচ্ছা বলিতেছি শুন। আশ্রম চাঁরিটি (১) ব্রঙ্গচর্যয 
(২) গাহস্থ্য ৩) বানগ্রস্থ এবং (৪) দন্নযাস। এই "আশ্রম চতুষ্টস্ব 
পুর্ণভাবে প্রতিপালিত হইলে মন্ুয্যের চতুষ্পাদ ধর্ম-সাধন 
হইয্! থাকে । ইহা অক্ষর ফপগ্রদ এবং ব্রহ্ম প্রাপ্তির সহাকক॥ 
এই আশ্রম চতুষ্টয়ের জন্যই ধর্মের চহুষ্পাদত্ব। তাই মহর্ষি 
মনু বলিয়াছেন__ 
এষ বোইভিছিতো ধর্দো] ত্রাহ্মণস্য চতুর্ব্বিধঃ।, 
পুণ্যোহক্ষয় ফলঃ প্রেত্য রাজ্ঞাৎ ধর্নাৎ নিবোধত ॥ 

( মন্ুস্থৃতি-৬1৯৭ ) 
অড়চ শ্লোকে ত্রাঙ্গণসা চতুরাশ্রম্যোপদেশাৎ ব্রাহ্মণ, 
গ্রুবজেদিতি পূর্বমভিধানাৎ ব্রা্গণটপ্যব* প্রব্রজ্যাধিকারঃ 
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( মেধাভিথি ভাব্য) ব্রহ্গচর্ধ্য, গৃহস্থ, বানগ্রস্থ এবং সন্ন্যাস 
ব্রাঙ্মণের এই চতুর্বিধ ধর্মের কথা বলিলাম । ইইহ। ব্রাঙ্মধগণের 
পক্ষে অতি পবিভ্রকারী এবং দেহান্তে অক্ষর ফলপ্রদ। এখন 
্ন্চর্য্য এবং তদান্থসঙ্গিক কার্ধাদির বাধ্য কর! যাঁউিক। 

(১) ত্রহ্ষচর্য্যং বীর্ধ্ধারণং মৈথুনাসমাচরণং বা। বীর্ধযধারণ 
বা মৈথুন অসমাঁচরণের নাম ক্রহ্গচর্ধ্য । শুক্রধারণ করিলে 
শরীর বীর্ধ্যবাঁন হয়, এবং সুখমন় জীবন লাভ্ঞহয়& সমুদায় 
ইন্জিয়াদির শক্তি বৃদ্ধি হয়---চিত্তের প্রকাঁশশক্তি বাড়িতে 
থাকে, সংক্ষেপতঃ শরীরে এক প্রকার অভূতপূর্ব শক্তির আবি- 
ভাব হয়, যাহাকে ত্রাক্ষী পরী, ত্রহ্মতেজ ব] আত্মার প্রকশি-শক্তি 
কহে। সেই শক্তির (ওজ) বলে মানসিক সৌন্দর্য্য বর্ধিত হয়, 
মুখে এক অপূর্ব শ্রী লক্ষিত হুইয়। থাকে তাই শ্রুতি বলিতেছেন 

্রহ্মবিদ ইব সৌম্য, তে যুখং ভাতি | 
| ছান্দ্যগ্যোপনিষদ ৪।১৪।১ ) 

হে পরিদর্শন, ব্রক্ষবিদের ন্যায় তোমার মুখকান্তি প্রকাশ 
পাইতেছে। তোমার মুখে ব্রাঙ্গী শ্রী লক্ষিত হইতেছে । অতএব 
বিদ্যাধ্য়ন কালে বিদ্যার্থীর ব্রহ্মচর্ষ্য ব্রত সর্ধতোভাবে প্রতি. 
পালন কর! কর্তব্য। তাই মহর্ষি মন্থু বলিয়াছেন-- 

একঃ শয়ীত সর্ববগ্র ন রেতঃ স্বন্দয়েৎ কচিৎ | 
কামাদি স্বন্দয়ন্‌ 'রেতে। হিনন্তি ব্রতমাত্মনঃ ॥ 
| (মন্ুস্থৃতি ২১৮ ) 
র্মচ্য্য, বরতকারী সকল সময়ে একলা (পৃথক) শয়ন করিবে। 


শিলা ঢা িিসিপপীপাগ 
; & উগরঘ্যদ্‌ বীর্যাঙাঃ। ( পাতঞলদর্শন ) পপ 


দীক্ষা! ও গুরু মাহাত্ম্য । ১৭৫ 


শ্রভৌদযাপন পর্য্যন্ত বীর্ধ্য ত্যাগ করিবে না। কামের দারা 
রেতস্থলন করিলে আত্মব্রতের বা আত্মানন্দের হানি হয়। 
শ্রবণ, কীর্তন, কেলী, প্রেক্ষণ, গুহাভাষণ, সংক্কল্প, অধ্যবসায় এবং 
ক্রিয়ানিষ্পত্তি এই আঁট প্রকার মৈথুন। এবং উপস্থ, শরীর, 
চক্ষু, কর্ণ, প্রাণ, মন, এবং বুদ্ধি ব্যবহারতঃ এই অষ্ট ইন্জিয়- 
দ্বারা অষ্টাঙ্গ মৈথৃন সংসাধিত হয়, সুতরাং ইহাদের নিগ্রহে* 
অষ্টাঙ্গ ব্রহ্গচর্ধ্য *সংস্কাপিত হয় । এই অষ্টাঙ্গ ব্রহ্গাচর্ধা দ্বার! 
অষ্টা্গ মৈথুন বিধ্বস্ত হইয়া যাঁর। ইহ1 সবিশেষ অনুষ্ঠান 
সাপেক্ষ । ইন্দ্রিয়াদির ছেদন ভেদন দ্বারা ইহা কখন সম্পাদিত 
হয় না। "ইহা! মুঢ় বুদ্ধির কাঁধ্য। আশ্রম দীক্ষারপ মুখ্য 
ধতাদির অনুষ্ঠানে ইহা ক্রমে পুরুষে প্রতিষ্ঠাপিত হইয়া থাকে। 
অনুষ্ঠান আমরণাৎ প্রয়োজন। ছু-দশ দিনে কিছু হয় ন1 
এক্ষণে ব্রঙ্গচর্য্যর দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখা! বলি শুন।' 

(খ) ব্রহ্মচর্য্যেণ স্ধিদ্যাদি শিক্ষা চ গ্রাহ্যা। ইন্জ্িয়জয়ে 
রত থাকিয়া সতত সদ্দিদ্যাদি শিক্ষান্ধার| বরন্ধপথে বিচরণ 
পূর্বক আত্মোন্রতি (80871৮051 20001090001) করার নাম 
ত্রঙ্মচর্ধ্য যথা--. 

ব্রন্মচর্ষ্যণ তপণা দেবা মৃত্যুমুপাস্বতঃ | 
( অথর্ববেদ ১১৬) 

(দেবা) বিদ্বান ব্যক্তিগণ বেদাধ্যয়নঃ ত্রহ্মবিজ্ঞান, এবং 
র্াহুষ্ঠান দারা মৃত্যু অর্থাৎ জন্ম, মৃত্যু প্রতব ছুঃখরাশি নিত্য 
নাশ করিয়া! থাফেন। চারি আশ্রমের মধ্যে ব্রহ্ষচর্ধ্য প্রথম, 


* অবীর্কি ভগবো। ব্রদ্দেতি তন্মা এতৎ প্রোবাচ।* আলনং প্রাপং চচ্ছুঃ 
শোত্রং্মন বাচমিভি--( তৈত্তিরীয়োপনিষদ'৩।১) 


১৭৬ তত্ব-মর্শন। 


স্থতরাং সর্ধাগ্রে অবলঙ্বনীয়। এই ব্রহ্গচর্ধ্য, আশ্রমচতুষ্টরকূপ 
সুবৃহৎ প্রাসাদের মূলভিত্তি। এই ভিত্তি বিশেষরূণপে সুদৃঢ় 
কর] উচিত। নচেৎ প্রাসাদের আকস্মিক পতন অবশান্তাবী। 
প্রাসাদ পতনে তদবাসীগণেরও অপমৃত্যু স্থুনিশ্চিত। কিন্ত 
অজ্জানের কি মহীয়সীশঙ্তি যে, প্রাসাদ পতনোন্ুখ দেখিস, 
লোকে তাহা জানিয়াও প্রাসাদ ত্যাগ করিতে পারে না, 
আশ্রমাস্তর গ্রহণ করিতে চায় না। কুকুরবৎ মাংসাদি পরিশুন্য 
যাঁতরস অস্থিখগুতুল্য গৃহ সংদারে লাগিয়া থাকিতেই ভাল 
বাসে। চোয়াল ক্ষত বিক্ষত, দন্ত বিচলিত হইতেছে, তথাপি 
চব্বণ চেষ্টার বিরাঁম নাই। অথচ মনে দৃঢ় বিশ্বাম“যে ঈদৃশ 
বদ্ধাবস্থাতেই লক্ষ্য বিদ্ধ হইবে। ইঈপ্পীততমের সন্দর্শন 
মিলিবে। বর্তমানকালের গৃহাশ্রম ইহার দীপ্যমান প্রমাণ । 
ঘর বাড়ী; কি ত্ত্রী পুত্র থাকিলেই পূর্ণ গৃহাশ্রম হয় না। 
গৃহঞ্ের তাবৎ করের যর্থাযথ অনুষ্ঠানকারী পর্ণ কুটারবাপী, 
স্ত্রী পুত্রার্দি বিহীন হইলেও, গে প্রকৃত গৃহী। ঘর বাড়ী কি 
স্ত্রী পুতাদি থাকিলেই যদি গৃহী হওয়। যায়, তবে মহুয্যের 
ন্যায় গবাদি গ্রাম্য পশুগণও গৃহী না হইবে কেন? তাহারা ত 
তোমার ন্যায় এক প্রকার গৃহী হইয়া পড়ে । এই ব্রহ্গচর্যযাশ্রম 
ধর্দের একপাদ। ব্র্গচর্য্য ব্রতাবলগ্বনপূর্ব্বক শ্রোত্রিয় ব্রহ্ম নিষ্ 
গুরুর দমীপে সাঙগবেদাদিশাস্ অধ্যয়ন রিলে আত্মা, জান 
বিজ্ঞানে তৃপ্ত হয়।* জগৎ ব্রন্ধময় দর্শন হয়, তখন ইচ্ছা হয় 
গৃহী হও, নয় পারিব্রাজ্য অবলম্বন করিয়া! আঁমরণাৎ ক্রহ্গচর্ধাত্রত 
প্রতিপালন কর। & যিনি ইহলোঁকে বন্ধস্বতাবৎ কর সকল 


র ব্রহ্ষতধধ্যাদে প্রকে শতপথ্ব্রান্মণ ) 


দীক্ষা ও গরু মাহাত্ম্য ১৭৭ 


পরিত্যাগপুর্বক কেবল ব্রহ্মমার্গে অবস্থান করতঃ ব্রঙ্গচারী ও 
্রন্মভূত হইয়া লৌকমধ্যে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, ঈদৃশ 
সুক্ষ ব্রক্ষচর্ধ্য একমাত্র তাহারই অবলগ্নীয়। নচেৎ গৃহা- 
শ্রমীর পক্ষে কেবল খতুকালে স্বদারে উপরত হওয়াই ব্রক্ষচর্য্য 
বলিয়া জানিবে। আর প্রোক্ত বিধানে জ্ঞান বিজ্ঞান তৃপ্রাত্ম 
পুকুর গৃহী হইলেও গৃহাশ্রম হইতে নিষ্াস্ত হইয়| বাঁনপ্রস্থাবলগ্থন 
করা তাহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। এইজন্যই ব্রহ্গচর্ধ্যের 
অর্থাৎ জিতেন্টরিয় হইয়! সদিদ্যাদি শিক্ষার প্রয়োজন আগে, 
পরে গৃহ হইবার ব্যবস্থ। তাই শ্রুতি বলিতেছেন-- 

্রঙ্গাচর্ধ্যাদ্‌ গৃহীভবেৎ গৃহীভূত্বা বনীভবেৎ 
বনীতৃত্বা গ্রত্রজেৎ। 

€ শতপথব্রাঙ্গণ ) 
এবং মহর্ধি মনও বলিয়াছেন-_ 


অধীত্য বিধিবদেদান্‌ পুত্রাংশ্চোত্পাদা ধর্মতঃ | 


ইট চ শক্তিতো যজ্ৈর্মনো মোক্ষে নিযোজয়েৎ ॥ 
( মনুস্থৃতি ৬।৩৬) 


প্রথম ব্রন্ষচর্ধ্যাশ্রম। এই আশ্রমের অনুষ্ঠান--বিধিপুর্ববক 
বেদাদিশান্ত্র অধ্যয়ন দ্বার। পূর্ণ-ভাবে বিদ্যালাভ, অনস্তর 
সমাবর্তনপূর্ধক দ্বার পরিগ্রহ করিয়া গৃহীগহইবে। গৃহাশ্রমের 
কর্প পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি স্বশজ্যানুদারে অনুষ্টিত হইলে এবং 
পু্রাদি উৎপন্ন হইলে বানগ্রস্থ ধূর্মাবলম্বন করিবে। ইচ্ছা 
করিলে এ্িময়ে স্্রীকেও সঙ্গে রাখিতে পার । *বান ্রসথাশ্রমের 
নির্দিষ্ট কর্ম 'জ্যোতিষ্টোমাদি ও আর ন্মার ,নির্য়াদি যথা! , 


১৭৮ . তস্ন্ধর্শন। 


বিধানে সম্পাদনানস্তর এবিধ প্রকারে খণত্রয় ক হইতে 
সুক্তিলাভ করিক্না পত্ঠীকে উপযুক্ত পুত্র কি অপর কোন 
প্বজনের হস্তে সমর্পন পুর্বক একাকী সন্স্যাদদ গ্রহণ করিবে। 
ইহারই নাম ক্রমসন্যাস | সন্্যাসের দ্বার! জ্ঞানের পরিপাঁকে 
চরমে ব্রন্ম সাক্ষাৎকার হইবে৷. মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য 
সংসিদ্ধ হইবে । চতুষ্পদ ধন্ম-সাধন ব। দীক্ষার সমাধান হইবে। 
সোপানারোহণবৎ যথাক্রমে আশ্রম চতুষ্টয়ের অনুষ্ঠানাদি বা 
দীক্ষা যথ! নিয়মে সম্পন্ন না করিলে, ধর্মের চতুষ্পাদ পুর্ণভাৰে 
কৃত না হইলে, কোন কালেও মন্গষ্যের মুখ্য উদ্দেশ্য. সংসিদ্ধ 
হইতে পাঁরে না, অভিগ্দীতের সমাগম সনর্শনরপ নিরতিশয় 
স্ুখলাভ হয় না। পাছে এই আশ্রমচতুষ্টয়নির্দিষ্ট অনু- 
ঠানাদির পরিপালন বিদ্িতবিদ্বের পক্ষে পিষ্টপেশনবৎ 
হইবে বলিয়াই শ্রুতি একধাও বলিয়াছেন যে এব্রহ্মচর্যযাদেৰ 
প্রত্রজেৎ” অর্থাৎ বিদ্বান পুরুষ ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রম হইতেই সন্যাস 
গ্রহণ করিবে। কিন্তু এ তাঁমসধুগে শুক সনকের মত, গৌড়- 
পাদ কি গোবিদ্বপাদ, কি শক্বক্বের মত, ফি দয়্ানন্দের মত, 
কয়জন্গে ত্রহ্মচর্ধ্য হইতে সন্যাস গ্রহণ করিতে সমর্থ? মোটেই 
মা রাখেনা তার তপ্ত আর পান্তা। এখন ক্রমসন্্যাসই 
নাই--তাহার উপর আবরার অক্রম | ল্রহ্গচর্য্য পূর্বের প্রথম পাদ, 
গার্সথ্য দ্বিতীয় পাদ, , বানপ্রস্থ তৃতীয় পাদ এবং পরমাত্ম 
প্রাপক সন্ন্যাস চতুর্ণপাদ । এই জন্য ধর্ম উতুষ্পাঘ, এই চতু- 
স্পা ধর্ম পূর্ণ তাবে কৃত হইলেই পুর্ণ দীক্ষাঁর সমাধান হয়! 
বাই রিধি। ইহাই শান্তা্থশাসন। বর্তমান কালে গ্রচলিত 


ফন দেব্ত্য শঙজম। পিতাঃ খাধ্যায়েন খবিহ্য ইতি তে: । মে 


দীক্ষা ও গুরু মাহাত্মা। ১৭ 


পরিচ্ছিন্ন, ক্ষণিক, নাম মাত্র দীক্ষাতে (গুরু মুখে ইষ্ট মর শুনিবা 
মাত্র) তাহ! কদাপি হুইতে পারে না। শ্রতিচোদিত এই 
চতুষ্পাদ ধর্দসাধন রূপ চিরন্তনী দীক্ষ। প্রবৃত্তি বর্তমানকালে 
কোথায় অন্তর্থিত হইয়। গিয়াছে, কোথায় বা আংশিকভাবে 
চলিতেছে, আবার কোথায় বা ভিন্নমূর্তি পরিগ্রহ করির়াছে 1 
তাই মমাজের এত লাঞ্ছনা, এত কর্মভোগ ; এত ভ্রম প্রমাদ ! 
তাই এখন (কলিতে ) ধর্শ এক পদ বলিয়া কথিত। এখন 
অজ্ঞানের এমনিই প্রবল শআ্োত চলিয়াছে যে, কেহ বাঁনগ্রস্থ 
কি সন্নান্দ বলিলে, অন্যে তাহাকে উপহাস করে। কে 
চমকিত হয়, কাহারও বা রোমহর্য উপস্থিত হয়, কেহ বা 
নিরুত্তর হুইয়া যায়। এই পর্যন্তই অবধি-বাযুরপ্ক.ডি-শব 
বাযুতেই পুনঃ বিলয় প্রাপ্ত হয়। আর এক আশ্চর্য্য কথাঃ 
বর্তমানে কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, সকলেই কিন্ত একবাক্যে 
বলিষ। থাকে যে, এখন ( কলিতে ) ধর্ম একপাদ বিশিষ্ট হইয়া 
ছেন, কিন্তু কেহ একবার ভূল ক্রমেও ভাবিতেছে না ঘষে, সেই 
ধর্রপ মহাবৃষভ দেবের আর তিন খানি পদ কোথায় অস্তহিত 
হুইল ? কে ভগ্ন করিল? এই কি আর্ধ্য ধর্মের গৌরব! ব্রাহ্মণ 
বলিয়া অভিমান ! হিন্দুর অনর্থ কার্ধ্ে নিযুক্ত হইয়াছে ? ধর্মরূপ 
মহাদেব বৃষভের পদ ভগ্র করিতে বলিয়াছে। আর ঈদৃশ ছুষ্ধৃতি 
আবরণের বনিক স্বরূপ "ধর্ম এখন একপাদ” ইত্যাদদিকূপ 
বাক্য বিন্যাস করিতেও কুষ্ঠিত হইতেছ না? হা ধিক! নরকের 
দ্বার প্রত করিতেছ ! নিজ পদেই কুঠারাখাত রুরিতেছ ! 
একুস্ঠথায় আত্ম প্রথঞ্চিত হইতেছ ইহ বুঝিতে না? ্‌ 

বঙ্গ বিদ্যালাভের ঘারস্বরপ বরদ্দচধ্যরপ দীঙ্ণ ধর্গের প্র 


5৮৬, তত্ব-দর্শন। 


পাদ। মুল ভিত্তি। তাহা! ত পূর্বেই বলিরাছি ভাই শ্রতিতে' 
ইহা বিৰিধ প্রকারে সংস্তত হুইক্বাছে থা-- | 
অথ যদ্যজ্ঞ ইত্যাচক্ষতে ব্রহ্মচর্যযমেব তত ব্র্গ- 
চর্য্েণ হেব যে। জ্ঞাত তং বিন্বতেহথ যদিউ 
মিত্যাচক্ষতে ত্রহ্মচর্য্যমেব তছ,ক্ষচর্যেণ হ্যেবে- 
ব্টাআ্ানমন্থু বিন্দতে | অথ যশ সত্্ায়ণমি ত্য” 
চক্ষতে ব্রহ্ষচর্ম্য মেব তদ্ব্ষাচর্য্যেণ হ্যেব সত 
আত্মানন্ত্রাণৎ বিন্দতেহথ ঘন্মোন মিত্যাচক্ষতে 
ব্রহ্ষচর্য্যমেব তদ্,ন্ষচর্য্যেণ হ্যেবাত্নমন্থুবিদ্যমনূতে 
£  &% তেষ। মেবৈষ ব্রন্দলোক2। | 
(ছান্দ্যগ্যোপনিষদ ৮ ৫1১৩) 
ঘ্জবল, ইষ্টবল, সত্রায়ণৰল, মৌগবল, সমুদায় আশ্রম কর্্াদি 
এক ব্রন্ধচর্ধারূপ দীক্ষা় প্রতিঠিত রহিয়াছে। ত্রহ্গরধ্য সেবা, 
পুকষ, স্বীয় ত্রদ্গচর্ধ্য রূপ তপঃ বা দীক্ষা প্রভাবে ঘআত্মরপ 
অন্তি্দীত পদার্থের সমাগম সখ উপভোগ করিস ক্কত কত 
হন। এখন একবার ভাবিয়া দেখ দেখি যে, চতুষ্পান ধর্পের ব! 
ঘাশ্রম চতু্টয়ের প্রথম পাদ ত্রহ্মচর্ধযা শ্রমের অনুষ্ঠানা'দির মনন” 
টান বা অসম্যগানুষঠাঁে দ্বিতীয় আশ্রম আবপস্থন কর! যাইতে 
খাবে কিনা? গৃহী হওয়া যায় কি না?.আর ( বর্তমানের 
ভায় ) হইলেও বার্থ মনোরথ হইতে হয়। কাঁরগ আপরিসমান্তী 
রষ্ী-কদাচ সুর বরদ্ধবিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে ন]। 
বেন, প্র ঝ বর্ণজান বেখাজ্ঞান সাপেশ্স, এবং বর্ণ সকল 


দীক্ষা ও গুরু মাহাখ্মা। ১৮১, 


পরস্পরাপেক্ষক তেমনি আশ্রম জ্ঞান বেদোঁদিত অনুষ্ঠান 
জ্ঞানাপেক্ষ এবং আশ্রম চতুঃয় পরস্পরাপেক্ষক, সুতরাং একটা 
আশ্রম এবং তদোদিত অনুষ্ঠানাদি ত্যাগ করিয়1, অভ্যাস 
ন1! করিয়া, অপরটী অবলম্বন কর! যাইতে পারে না। করিলে 
পূর্ণ অভ্যাসের অভাবে ফল বিষময় হইবে। বর্তমান সমাজই 
তাহার দীপ্যমান প্রমাণ । আর এক কথা, ব্রন্ম দীক্ষা, গায়ত্রী 
দীক্ষা, যজ্ঞ দীক্ষা প্রভৃতি বিবিধ প্রকার বৈদিক আশ্রম দীক্ষা 
অতি প্রাচীন কাল হইতে আজ পধ্যস্ত চলিয়। আদিতেছে। 
ইহাঁদের.একান কোনটা সংস্কার নামেও অভিহিত হয়, যেমন 
উপনয়ন সংস্কার, অন্ত্যেষ্টি বা ওর্ধদৈহিক সংস্কার ইত্যাদি । 
মহর্ষি মন্থু জীবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই মত দশবিধ 
সংস্কার ব1 দীক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যথা”. 
নিষেকাদি শ্মশানান্তে। মন্ত্রৈর্যস্যোদিতো। বিধিঃ| 
( মনুম্মতি ২1১৬) 


রেতনিষেক ব। গর্ভাধান এই শরীরের প্রারস্ত ব। প্রথম 
সংস্কার এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ সংস্কার । আর এতহ্ভয়ের 
অন্তরালে আর আটটা সংস্কার বিদ্যমান রহিষ্াছে যথা 
€১) গরভাধান (২) জাতকর্্ম (৩) নিক্ষমণ (৪) অন্রগ্রাশন (৫) 
চুড়াকরণ (৬) উপনয়ন (৭) সমাবর্তন এবং (৮) বিবাহ। তবে 
স্রীলোকের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আচ্ছ।* এবং শ্রুতিও 
বলিয়াছেন যথা-. 





ঠখবাহিকে। বিধিঃ অ্ীণাং লংগ্কারে। বৈদিক: শ্বৃতঃ |. 
পিসেব(। গুরৌধাসে। গৃহার্খোহগ্রিপরিজিক। 18 
যা .. (ু্থতি ৬৭), 
১৬, 


৯৮২ তত্ব-দর্শন। 


ভশ্মাস্তং শরীরম্‌। 
(যভুর্বেদ ৪1১৫) 

এই স্থল দেহের সংস্কার তশ্ম করণ পর্যান্ত। খতুদান ইহার 
আরস্ত এবং শ্বশান অর্থাৎ মৃতক-কর্্ম ইহার অস্ত। গুরুর 
নিকট মন্ত্র গ্রহণরূপ দীক্ষার বিষয় মহর্ষি মন্ুর সময়ে প্রচলিত 
থাকিলে অবশ্যই তিনি এই দশবিধ সংস্কারের মধ্যে কি অপর 
স্থলে তাহার উল্লেখ করিতেন । কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাহার সমগ্র 
স্মতি গ্রন্থে ইষ্টমন্তরগ্রহণরূপ এই তান্ত্রিকী দীক্ষার কোনই পরিচক্ক 
পাওয়া যাঁর না । আর মূল বেদে এবং ব্রাহ্গণাি গ্রত্তুও এব- 
ঘিধ আশ্রম দীক্ষার কোনই উল্লেখ দেখা যায় না; ইতিপূর্বে 
দীক্ষ। শব্দের ব্যাখ্যাকালে তাহ] সম্যক্ভাবে প্রদর্শিত হুইয়াছে, 
এবং ইহা! যে আধুনিক, তন্ত্র প্রধানকালে অর্থাৎ প্রায় এক 
হাজার বৎসর হুইল প্রচন্দিত হইয়াছে তাহাও প্রকুষ্টরূপে 
ইভপুর্বে সপ্রমাণিত হইয়াছে । এই সমুদয় কারণ পরম্পরাত্ণ 
নুস্ষ্ট অনুমিত হইতেছে যে, “অহং ব্রহ্গান্মি” “তত্বমসি” 'অক্নং 
আত্ম! ত্রক্ষ” ইত্যাদি মহাবাক্যের উপদেশ প্রদানের অনুকরণে 
ক্ীং ্লীং ইত্যাদি বীজমন্ত্র যুক্ত এই তান্ত্রিকী দীক্ষা আদে 
অক্তানাদ্ধকার সমাজের কল্যাণার্থে প্রবর্তিত হইলেও দেশ, কাল, 
এবং প্রদাতা ও গৃহীতার বৈষম্যে তাহ! ক্রমেই বিভিন্নাকার 
- ধারণ পুর্ববক বর্তমাঞনুর নামাভাস মাত্রে--কলুধিতাকারে-_ 
মন্দের মন্দরূপে--পরিণত হইয়াছে । তাই অমৃত গ্রন্থ না হইয়! 





বিবাহ সংক্কারই স্রীলোক্ষেরউপনয়ন নামে বৈদিক সংস্কত্র তাহাতে 
স্বামীর দেখাই গুরুধুলে বাপ এবং গৃহকর্শই সান্গং প্রাতর্হোমনূপ অগ্নি_ল্ব। 
'& জীছিবে | 


দীক্ষা ও গুরু মাহায্া। ১৮৪ 


বিষ উদগীরণ করিতেছে । গৃহীত মন্ত্যকে অমর না করিয়া 
অধিকতর যরণশীল করিয়া! তুলিতেছে, সমধিক মরণত্রাম 
উৎপাদন করিতেছে । একে আর হইয়াছে । গোল্লার পাক 
শেষে তিলুয়ায় দীড়াইয়াছে। যেমন দীক্ষা, তেমনি দক্ষিণা, 
স্থতরাং অস্তকালে-_দক্ষিণ৷ গ্রহণ সময়ে--আর রোদন কৰিলে 
কি হইবে? দীক্ষা গ্রহণ কালে তাহ। ভাবা উচিত ছিল। এইজন্য 
আবারও বলিতেছি যে চতুষ্পাদ ধর্্মনাধনরূপ দীক্ষার অনসুষ্ঠান 
বা অসম্যগানুষ্ঠানে সুখময় ব্রহ্মবিজ্ঞানের স্থানে ছুঃখময় সংসার 
জ্ঞানইস্টউত্তরোত্তর সন্বদ্ধিত হইয়! থাকে, সুতরাং রোদনফল 
অবশ্তপ্ডাবী। তাই শ্রতি বলিতেছেন--“ননরেনাবরেণ প্রোন্ত 
এষ সুবিজ্ঞে্ঃ, অবর অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তির উদ্পদেষ্টা ব। গুরুপদে 
বরিত হুইয় তন্ববিষয়ক উপদেশ প্রদান বিড়ম্বনা মাঁত্র। উপ- 
দ্িষ্ট ও উপদেষ্টা, গুরু এবং শিষ্য উভয়েই মহাপস্থে পতিত হয়| 
তাই কবিরদাসও বলিয়াছেন। 

কাঁণ ফৌকা গুরু হদৃক1 বেদৃহক। গুরু আউর। 

যব্‌ বেহদক! গুরু মিলেতো৷ লও ঠিকান। ঠাউর | 

(কবির) 

. কাণে বীজমন্ত্র প্রদানকারী গুরু হুদ অর্থাৎ সপীম বা 
পরিছিন্ন পদার্থকেই দেখাইয়। দেয় । পরিচ্ছিন্ন মাত্রেই মায়িক, 
মায়া শব্বই তাঁহার পরিচাঁয়ক (মীয়ত্তে পরিচ্ছিদান্তে হনয়া 
পদার্থাঃ) অতএব মায়া বা অজ্ঞান দুর না হওয়ায় নিত্য 
সখের পরিবর্তে ছুঃথ সস্তিন্ন লুখই উপলব্ধি হইয়1 থাকে, ইহণাও 
প্রকারান্তরে ছুঃখ বিশেষ। তাই কবির বলিতেছেন যে, হে 
জীব যখন ভাগ্যুক্রমে বেহদ্‌ অর্থাৎ অপরিচ্ছিন* পদ্চর্থ প্ররধর্শক* 


₹১৮৪ তত্ব-র্শন। 


গুরু মিলিবে, তখনই তাঁহার সমীপে তত্ববিষয়ক সমুদায় স্থির 
করিয়া! লইঝ্যচিপশাস্তি সখ উপভোগে সমর্থ হইবে। 

শিষ্য-- আচ্ছা, ব্রহ্মদীক্ষ! বা তত্বদর্শনের জন্য কি চতুর্থাশ্রম 
ব! সন্ন্যাসের প্রয়োজন আছে ? গৃহীর কি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া 
তাহ লাভ হয়না? 

শুরু- গুহস্বাশ্রমে থাকিয়া! তাহা কদাপি লভ্য নহে । 
সবিশেষ, বলিতেছি শুন। সকল আশ্রমেরই অনুষ্ঠেয় কার্ধ্যাদি 
বিভিন্ন প্রকারের, ভিন্ন প্রকারের হইলেও সকলেরই মুখ্য 
প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য কিন্ত এক । সে এক-__অভিপ্দীতেখ্"সমাগম 
সন্দ্শন--তন্বজানলাঁভ, এক কথায় ব্রহ্গসংস্থত্ব ব! ব্রহ্গনিষ্টত্ব 
এসম্বন্ে শ্রুতি কি বলিতেছেন শুন--. 

 ঞ% ব্রহ্ম সংস্থোহযৃতত্বমেতি | 
€ ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ৩২৩1১ ) 

সর্ধারভ্ত পরিত্যাগপূর্ধক যিনি সর্বদা অদ্বযব্রন্দে অবস্থান 
করেন, তিনিই প্রকৃত ব্রন্দসংস্থ বা ব্রহ্ধনিষ্ঠ। ঈদৃশ ব্রদ্মনিষ্ঠ 
পুরুষই জীবনুক্ত । তিনিই অমৃত ব1 পরম ব্রন্ধকে প্রাপ্ত হুন। 
অন্যে নহে। শমদমাদিযুক্ত এবছিধ ব্রাঙ্গীস্থিতি বা নিষ্ঠাই 
পারিত্রাজ্য ধর্শের ব1 সন্যাসাশ্রমের আশ্রমোঁচিত কর্্ম। ইহার 
অকরণে সন্ন্যাসীরও অকরণজনিত্ত প্রত্যব্যয় আছে, অতএব 
. নিশ্বাসাদিবৎ এই জ্ঞানের শ্বাভাবিক স্থিতি জন্য অন্ুষ্ঠানেরও 
প্রয়োছ্ষন আছে। স্থিতি হইলেই অনুষ্ঠান নিশুয়োজন? 
্রহ্ষচর্য্য, গৃহস্থ এবং বানপ্রস্থ এই আশ্রমত্রয়ের অহুষ্ঠানাদির 
ভারতম্যানুদারে দকিঞ্চিৎ কিঞিৎ কর্দ্বলেগের সম্ভাবনা. থাকায়, 
“এই তিন *্ান্মে ঈদৃশ ত্রাঙ্শীস্থিতি হইতে পারে না, সুতা 


দীক্ষা ও গুকু মাহাত্মা। ১৮ 


ঘমৃত্ব বা ব্রদ্মবিজ্ঞান পুর্ণমাত্রায় লাভ হয় না; অতএব বল 
যাইতে পারে যে অমৃত্ব লাভের ইচ্ছ। করিলে, অমর হইবার 
বাঁসন1 থাকিলে, যথাঁবিধানে আশ্রমত্রয়ের বা অধিকারতেছে 
কেবল এক ব্রহ্গচর্যযাশ্রমের পরিচর্যা করিয়। পরিশেষে সর্ব 
কর্মত্যাগরূপ চতুর্থাশ্রম ব! সন্যাস গ্রহণার্থ ব্রহ্মবিদ্ধ গুরুর আশ্রন্থ 
গ্রহণ কর। সফলকাম হুইবে। ইহাই বিধি। ইহ্ঠই আদেশ । 

শিষ্য-_শুনেছি ষে শান্ত্রে যতি, কিন্বা। সন্ন্/সীর নিকট 
দীক্ষা গ্রহণের নিষেধ আছে। তবে আবার আপনি তাহা 
ভাল বচ্সিতেছেন কেন? 

গুরু-__ কেন, তাহা সবিশেষ বলি শুন, যাহাদ্বার। বিমল 
জ্ঞান (ত্রহ্গজ্ঞান ) লাভ হয়, সমুদয় কর্মববাসন! প্রক্ষীণ হইয়! 
যায়, সুতরাং মনলীন হয়, তাহার নাম দীক্ষা, ইহ! ত ইতপুর্বেই 
বলিয়াছি। কেবল সংষতেন্দ্রিয় বিদ্বান মহাপুরুষেরাই *-_-যোগী 
কিম্ব! পরমহংসেরাই--এপ্রকার জ্ঞানের উপদেশ করিতে পারেন, 
অসংযমী মূর্খে তাহা কদাপি সম্ভবেনা, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন 
পন নরেনাররেণ প্রর্তো এষ স্থবিজ্ঞেয়ঃ” ইত্যাদি। সুতরাং 
“যতে দীক্ষ। বিবিক্তাশ্রমীণাং দীক্ষা ন স|! কল্যাণ দাপ্সিক।” অর্থাৎ 
সংযতেক্দরিয় বিদ্বান পুরুষ, কি সন্্যাসী, পরমহংস প্রভৃতি মহা" 
পুরুষদিগের প্রদত্ত দীক্ষা কল্যাণদায়িণী,নহে, এই তন্ত্র বনের 
উদ্দেশ্য কি? গৃহী (মূর্ঘ) গৃহীর নিকটই দীক্ষা গ্রহণ করিবে, 
কদখপি বিদ্বান পুরুষের নিকট যাইবে না, পাছে সন্ত্যাসী প্রদত্ত 
ক্ষার ৮€উপদেশের ) প্রভাবে গৃহী ঘিগড়াইয্া। সন্ধানী 
হা ধায়, এক ঘর যজমান কমিয়। যায় । এই উদ্দেশ্যই সব 


'& মহাপুরুষ ,কীহার! 17৯৩ পৃষ্ঠার নী যে | 


৮ তব-দর্শন। 


কেননা তস্ত্রাস্তরে ইহার বিরুদ্ধ বচনও রহিয়াছে যথা "অঞ্জানিণাং 
বর্জরিহ! শরণং জ্ঞানিণাং ব্রঞ্জেৎ” অতএব বলা যাইতে পাঁরে যে, 
তস্ত্রকারের প্রথম বচনটা প্রকারান্তরে গৃহীকে আশ্রম চতুষ্টয়প 
চতুষ্পাদ ধর্মসাধন হইতে বিমুখীকরণ, সংক্ষেপতঃ কূপমুণ্ডক 
করণের ব্যবস্থা বিশেষ । সমাজের বর্তমান অবস্থাই তাহার 
ঈীপাযমান গ্রমাণ। তাই কবিরদাস বলিতেছেন যথ।-_ 
কবির যাকে। গুরুহ্যাঁয় গৃহী চেল! গৃহী হোয়। 
কিচ্‌ কিচকে ধোয়ে দাগ ন। ছুটে কোই ॥ 
যেমন বালুকাদিদ্বার। ধাতুপাত্রাদি মাজ্জন করিলে পাত্র- 
শরীরের স্থানে স্থানে বালুকাদির দাগ (আচর ) লাগিয়! যায়, 
কিছুতেই উঠে না-একবারে পরিফার হয় না, গৃহী গুরুও সেই 
মত পৃহী শিষ্যকে উপদেশরূপ মার্জন (দীক্ষা) দ্বারা একবারে--- 
পুর্ণতাবে--পরিষ্কার করিতে পারেন না, কিছু কিছু মূল রহিয়া। 
বায়। যে নিজে সমল, মে অপরকে অমল করিবে €কমনে? 
সুতরাং মলাবনদ্ধ আদর্শতুল্য কিম্বা! বিলৃলীত সলিলতুল্য সে 
সমল হৃদয়গগণে অমলদেবের প্রতিবিষ্ব প্রতিফলিত হয় না। 
্রচ্মবিজ্ঞান ব! বরহ্মদীক্ষা! যে দন্গ্যা ব্যতীত এবং যোগী পরম- 
হুংস প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের নিকট দীক্ষা (আগ্তোপদেশ ) 
গ্রহণ ব্যতীত, ংদাধ্জিত হইতেই পারে না, তাহাই দুড়ীকরপার্থ 
' এবং জীবের ফল্যাণার্থ-্রতি পুনর্ববার বলিতেছেন যথা 
নায়সাত্বা বলহীনেন লভ্য ন. চ পপ্রমাদাত 
তপসোব! প্যলিঙ্গাৎ। এতৈরূপাঁৈ তকে, বস্তু 


বিদ্বা.স্তসৈষ আতা! বিশতে ব্রহ্মধাম | 
(মুওকোপনিধদ্‌ 81২8 ). 


দীক্ষা ও গুরু মাহা । ১৯৭ 


ভপোইত্র জানম। লিঙগং সন্নাস ম্ৎ সন্যাষ রহিতাৎ ৃ 
জানান্নলভা ইত্যর্থঃ। ( শঙ্করভাষ্য ) | 
গ্রমাদ অর্থাৎ পুত্রবিভা্দি মোহে বিমোহিত, বলহীন অর্থাৎ 
চিদ্দাতিরিক্ত তাবৎ পরিদৃশ্যমাঁন পদার্থ অবস্ত এবম্বিধ জান 
পরিপুন্য এবং সন্ন্যাস জাঁন রহিত ব্যক্তি কদাপি ত্রন্মলাভে-_. 
তত্বদর্শনে--সমর্থ হয় না; কিন্তু যে ব্যক্তি এই সকল শুণের 
বিপরীত গুণযুক্ত অর্থাৎ অগ্রমাদ, বল এবং সন্গযাসজ্ঞানযৃক্ক, 
তিনিই _আত্মজ্ঞানলাতে-_তবদর্শনে-_লমর্থ হন। তিনি ত্রক্ 
হই! ফাঁন। 
বেদান্ত বিজ্ঞান হ্থনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাস যোগ।- 
দ্যতয়ঃ গুদ্ধসত্বাঃ | তে ব্রহ্মলোকেষু পরানস্তকালে 
পরাম্বৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব । 
( মুগ্ডকোপনিষ্দ ৬২৬ ) 
সন্গাস ষোগাৎ সর্বেষণ।ত্যাগাৎ। (শঙ্করভাষ্য ) 
বেদান্ত বিচার জনিত জ্ঞান দ্বার! একচিদ্সত্বার নিরুপণকারী 
উৎসাহশীল, শুদ্ধসত্ব* যোগী বা পরমহংসগণ সর্ব এষণ! 
পরিত্যাগ হেতু পরাত্তকাঁলে-_লিঙ্গতঙ্গ বা উপাধিরিগম সময্বে-- 
দেহাস্তকালে-_-পরামৃত! অর্থাৎ ব্রক্মভূত বা ব্রহ্মভাবাপক্ন হই 
ব্র্থলোক প্রাপ্ত হন। 
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহানগ্রবঃ | 
তমেব ল্লীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাৎ কুর্বাত ব্রাক্মণঃ | 
( বৃহ্দারণ্যকোপনিষদ 8181২০) ১1. 


* শুদ্ধসন্থ কাছাকে বলে 1--সবন্য বুদধিতবনত পুস্তক শপ 
সবিশেষ ৮ম হইতে »ম পৃঠা দেখ। 


চি 


১৮৮ তত-দর্শন। 


* এবং প্রজ্জাকরণ দাধনানি সন্যাঁস, শম, দমোপরম তিতিক্ষা 
সমাধানানি কুর্ধ্যাৎ। । শঙ্করভাষ্য ) 
বিরজ [বি (বিগত) +রজ (ধর্মাধঙ্মাদিমল) ] অর্থাৎ 
ধর্মাধর্মাদিমল রহিত, আকাশ অপেক্ষাও কুন্মও ব্যাপক এবং 
অজ এবন্িধ মহানঞব - নিশ্চিতের নিশ্চিত--আত্মীকে জানিতে 
হইলে ব্রাঙ্ষণের ( উপলক্ষণার্থে ) প্রজ্ঞাকরণ অর্থাৎ শম, দম, 
উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধানাদিউপেত সন্ন্যান গ্রহণ নিতান্ত 
প্রক্োজলীয়। নচেৎ কদাপি তত্বদর্শন বা ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইতে 
পারে ন1। ” 


আশ্রম চতুষ্টরের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রবৃত্তিরদাঁস জীবের ভোগ 
বাসন! ক্রমে ক্রমে অনুষ্ঠান ব! উপায় বলে পরিক্ষীণ করিদ়। 
নিবৃত্তিমার্গে উপস্থিত করণ। ঈদৃশ ক্রমপরিক্ষীণের প্রান্ত 
বিন্দু নিবুত্তিতে উপস্থিত 'ইইবার জন্যই পরিশেষে সন্নয- 
সেরও প্রয়োজন। এই রন্যাসজ্ঞানের পরিপাকে পন্জিণামে 
পরমানন্দ শ্বতঃই প্রকাশিত হইয়া! পড়ে। তাই বলিতেছি 
যে, বিন! সন্্যাসে, সে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের-_সে তত্বদর্শনের-. 
পরিসমাপ্তি হত না। মানবীয় কর্তব্য রেখার প্রান্তবিন্দুতে 
উপনীত হওয়া! ঘায় না। ঈদ্লীততমের সন্দর্শন সুখ আবিভূত 
হয় না। 

.শিষ্য--আঁচ্ছা, শুনিতে পাই যে, রাজধি জনক সন্ন্যাস গ্রহণ 
রন নাই, অথচ তিনি পূর্ণ ব্রহ্মবিদ ছিলেন, আবাক রাজজ- 
ধ্যাদিযও পর্যবেক্ষণ করিতেন, ইহা কি প্রকারে ভ্বৃভবে ? 

তিনি: কি তে গৃহস্থ সন্ন্যাসী ছিলেন ? গৃহাশ্রমে খাবিস্রী. 
কি. যাস হওয়| যার : 


দীক্ষ) ও গুরু মাহাখ্্য। ১৮৪ 


শুরু_এসখম্ধে একটা ওপনিষদিক আখ্যারিকা বলি, গুন, 
জিজ্ঞাসিত বিষয়ের যথাযথ উত্তর প্রাপ্তে তোমার উদ্বেলিত 
চিত্ত শাস্ত হইয়। যাইবে। একদিন মহর্ষি যাজ্ঞবক্য জনক 
রাজার সভাক্স সমুপস্থিত হইয়া রাঞ্জাকে অধ্যাত্ম বিষয়ে বিবিধ 
উপদেশ প্রবানানন্তর, পরিশেষে বলিলেন “দেবে! তৃত্ব। দেবান 
প্যেতি ঘ এবং বিদ্বানে তদুপান্তে” অর্থাৎ দেহে প্রা থাকিতে 
থাকিতে ব্রহ্ধ সাক্ষাৎকার দ্বার! ব্রহ্ম ভাঁবাপন্ন হইলে, এক কথায় 
জীবন মুক্তি লাভ করিলে, ধর্তমান দেহ পাতান্তে তিনি নিশ্চন্নই 
বরন্মকে শান্ত হন। মহর্ষি যাজ্ঞবক্ক্যের এই সমুদায় তন্ব বিষয়ক 
উপদেশাব্লী শ্রবণে জনক প্রবুদ্ধ ও প্রন্থষ্ট হইয়া মহর্ষিকে 
হস্ত্যোপম সহমত খষভ (বৃষত ) প্রদ্দান করিলেন, কিন্তু মহর্ষি 
এই আপত্তি তুলিয়। তাহা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলি- 
লেন, মহারাজ, আমার পিতৃদেবের এই আদেশ আছে ষে, 
যে পর্য্যস্ত অন্গত শিষ্যকে অভিগ্পীতের সাক্ষাৎকার দ্বারা 
পরিতৃপ্ত কি কৃতকতার্থ করিয়! দিতে ন! পারিবে) ততদিন, 
ভুমি শিষা কর্তৃক প্রদত্ত কোন ধন রত্ব নিচয় কদাপি গ্রহণ 
করিবে না। মহারাজ সে আদেশ আমার শিরোধার্ধ্য, অতএর 
আপনি আপনার প্রদত্ত এই খবত সমুহ আপাততঃ রক্ষ| 
করুন। অগ্রে আপনাকে কৃতন্কনার্থ করিয়া! দেই, জদ্দীতি- 
ভমের সাক্ষাৎকার লাঁভ করুন, ততৎপরে" ভবদীয় প্রদত্ত এই 
উপহার সকল আমি প্রতিগ্রহ. করিব, এই বলিয়! মহ্র্ষি 
পুনর্ধার ব্রস্ক বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ক করিলেন। 
ৃহদানুর্চকাপনিষদের ৬্ট অধ্যায়ের ১য হুইতৈ ৪র্থ ব্রাহ্ধণূ 
পর্য্যস্ত, ৪টা ব্রাঙ্মণ এই ত্রন্ষবিদ্যার উপদেশে পর্দিপূর্ণ+ অশেষ 


১৯৯ তত্ব-দর্শন। 


ভাবে এই ত্রক্ধ বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়। রাজাকে 
অবশেষে বলিলেন-_- 
অভয়ৎ বৈ ব্রদ্ষাভয়ং হিবৈ ব্রপ্ধ ভবতিষ 
এবং বেদ । অভয়ং বৈ জনকে। প্রাপ্তোসি । হো- 
বাচ যাঁজ্ঞবন্ক্যঃ সোইহৎ ভথবতে বিদেহান্‌ দামি 
মাঞ্চাপি সহ দাস্যায়েতি। 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪18) 
হে রাজন, এই অভয়ই ব্র্ম। ইহাই ব্রহ্ষলোক । আপনি 
সেই অভয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া! ব্রহ্মলোকে অবস্থান কণ্পিতেছেন, 
অতএব আপনার ভয়ের কোনই কারণ নাই। ব্রহ্ম ভাবাপা- 
দিত জনক তখন পুর্ণভাবে প্রবুদ্ধ হইয়। ধীরে ধীরে বিনয় নম্র 
ৰচনে বলিতে লাগিলেন, ভগবন, এই সমগ্র বিদেহরাজ্য 
আপনাকে সম্প্রদ্দান করিলাম এবং আমি আপনার নিদেশান্থ" 
বর্তী ভূতকতুল্য হইল।ম, এই বলিতে বলিতে সাশ্রুনয়নে রাজ! 
জনক মহর্ষির চরণপ্রান্তে পতিত হইলেন ইত্যাদি। এবসভুত 
ত্রহ্মবিদ্‌ মহর্ষি যাজ্ঞবন্ধ্যও বিদ্বৎসন্ন্যাস দ্বার! ত্রহ্ষবিদ্যার 
পরিসমাপ্তি প্রদর্শনার্থ-_সংক্ষেপতঃ লোক শিক্ষার্থ__চতুর্থাশ্রম 
বা সন্নাস গ্রহণে ক্ৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। অনস্তর তাহার 
বিরহে মৈত্রের্ী এবং গার্গা নায়ী তাহার বিদৃষী পর্বীদ্র কোন- 
প্রকারে শোকাতুর!,না হয় এই আশয়ে তাহাদিগকে প্রতিবুদ্ধ 
করিয়া--নংক্ষেপেতঃ অমৃতত্ব প্রদর্শন করাইয়1--বিগতশোক 
করিয়া দিয়! “এতাবদরে খলমৃতত্মিতি 'হোজঃ ২বাজ্রবন্ধো! 
বিজঅহারঃ” দ্বয়ং প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছিরেনী...ইন্াই 
বেস্ীছদাশনা ইহাই পরম পুরুষার্থ। এই, আখ্যায়িক ছারা 


দীক্ষা ও গুরু মাহাজা। ১৯% 


সুম্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিন! সন্যাসে পুর্ণ ত্রহ্মজান 
(জ্ঞানের ৭ম ভূমি)* লাভ হয় না। ব্রহ্মবিদ বরিষ্ঠ হওয়া ধায় 
না। মহর্ষি যাজ্ঞবন্্যই ইহার দীপ্যমান প্রমাণ । তিনি ব্রহ্মবিদ্‌ 
বরিষ্ঠ হইয়াছিলেন জ্ঞানের ৭ম ভূমিতে আরোহণ করিয়া" 
ছিলেন। দ্রৈলিঙগত্বামী, কি ভান্করানন্দস্বামী ( উভয়েই দেহ- 
ত্যাগ করিয়াছেন) কিন্বা গুরুদেব আত্মাননদদ্বামীকে (ইনি 
জীবিত আছেন ) যাহার] সম্যকদর্শনে সন্দর্শন করিয়াছেন 
তাহার! এ সকল কথার কতকটা মর্ম অবগত হইতে পারিবেন। 
এই ব্রক্ষবজ্তানের ৫ম ভূমির নাম “অসংসত্ভি””। এই সমস 
দেহাদ্দির মমতা! গলিত হইয়। যায়। রাজা জনকের একটা 
নাম বিদেহ + (০505106 29 1১007) দেহশুন্য। ইহাদ্বার! 
অনুমিত হয় যে জনক জ্ঞানের ৫ম ভূমিতে আরোহণ করির়1- 
ছিলেন। ব্রহ্মজ্জানের ৭ম ভূমি লাত হয় নাই--ত্রক্ষবিদ্বরিষ্ঠ 
হইতে পারেন নাই। ব্রন্মবিদ্বর হুইয়াছিলেন। যাহণহউক 
ইহাঁও যাক্ঞবন্থ্ের ন্যায় ব্রন্ষবিদ শুরুর করুণ । জনকের 3 বহু 


* তস্য সপ্তধা প্রান্ত ভূমি প্রজ্ঞ। (পাতঞলদশন ২২৫) 
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£উপনিষদ্ধ ও পুরাণাদি পাঠে জান যায় যে জনক সংসারে থাকিয়াও 
যোগী হুইয়াছিলেন। শুকদেব প্রভৃতি মুনিগণ স্ঠাহার নিকট উপদেশ 
লইয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণের মতে--ইনি বিদেহের একজন রাজা 
€১১৩।১।২ )। রামায়ণে দুইজন জনকের নাম পাওয়া যার একজন মিথিক 
পুত্র ও উদাবস্থর পিতা, অপর জন্য রোমার পুত্র ও সীতার পিতা (রামায়ণ 
আছিঃ পঃ ৪১ স্গ)। মিখির অপর নাম জনক, ইহ! হইতে এই বংশের সকল 
বাজ্ারঞধািরণ নাস জনক । মিথিত্বারা মিথিলা সংস্থাপিত হয়। সীতার 
গিড়া,শিগীধ্বজ 'জন্ক নামে গ্যাত। 


১৯, তত্ব-দর্শন | 


বছ জগ্মের সৃকৃতি সঞ্চয়ের পরিচায়ক বলিতে হইবে। 'অদ্বর্িধ, 
ভগিরখ, রামচন্দ্র, প্রহনাদ, বিরোচন প্রভৃতি অনেক রাঁজাই 
অগ্রে এ প্রকার ত্রহ্গবিদ্‌ হইয়া পরে নামেমাত্র রাজ্যপালন 
করিস! গিয়াছেন। পক্ষান্তরে “গৃহস্থ সন্্যাঁপী” এবং “সোনার 
পাথর বাটা প্রায় একই রকমের-_তুল্যার্থের বোধক বাক্য। 
ছুই বিরুদ্ধে পদ্দার্থের একত্র সমাবেশ কদাপি সম্ভবেনা। ইহ 
স্বতঃসিদ্ধ। গৃহস্থের ব1 গৃহাশ্রমীর কার্ধ্য বাহ্যবিষ় আলো- 
চনা এবং মন্যাসীর কার্য প্রত্যাগ।আ্বার ঈক্ষণ বা ত্রদ্মনিষ্টত্ব। 
বাহ্যবিষয়ালোচনপরত্ব এবং ব্রঙ্গনিষ্ঠত্ব দুইটী পূর্ণভাঁরে বিরুদ্ধ 
বিষম়। একের আবির্ভাৰে অন্যের তিরোভাব অবশ্যস্তাঁবী, 
গ্ৃতপ্নাং প্রক্কৃতরূপে_যথাবিধানে--গৃহা এমে অবস্থিত থাকিয়! 
কদাপি প্রক্কত-_ পূর্ণ সন্যাসী হওয়া যায় না। অতএব গৃহস্থ 
স্ন্যাপী “সোনার পাথর বাটার ন্যায় অমূলক স্তোভবাক্য 
যাঁঅ। তবে এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, এই আশ্রম 
চতুষ্ট বা চতুষ্পাদ ধন্ধ্সাধন রজ্জতে নর্প-প্রত্যয়বৎ অবিদ্য] 
কর্তৃক আত্মাতে অধ্যারোপিত হইয়াছে । এই চতুষ্পাদ ধর্ম 
বথাবৎ সাধন করিলে_-জ্ঞানের পরিপাকে চরমে-- আত ব1 


তত্বদর্শন হইয়। থাকে। ইহাই আশ্রম চতুষ্ঠয়ের মুখ্য 
উদ্দেশ্য | আত্মদর্শন হইলে বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম, সেই ভ্রষ্টা পুরুষ 
হইতে গলিত হই বার, তিনি তখন অভিবর্ণাশ্রমী হয়েন। 
যে ব্যক্তি এই ব্রা্গণ ক্ষপ্রিয়াদি সম্বলিত জগৎ আত্ম! হইতে 
স্বতন্ত্রভাবে জ্রন্থিত পরশে, সে মিথ্যাদর্শা, তাহার দেই মিথ্যা- 
দর্শন তাহাকে 'পুরুষার্থ হইতে ভুষ্টাকরে।। তাহার কপি তব- 
বর্শন বা ন্ষ লাক্ষাৎকার হয় ন.। . আশ্রম ধর্মানি কাহার খা! 


মীক্ষ। ও গুক মাছাত্য। ১৯৩ 


কত হয়। আমি ব্রাক্ষণ। আমি ক্ষত্রিয়, আমি কুলীন ইত্যা্ি 
প্রকার মিথ্যাভিমানে মোহিত হইয়া অধঃপতিত হয় মাত্র । 
ব্রদ্দের অতিরিক্ত বস্তজাঁত ব্যবহারিক মাত্র। ব্রদ্দসত্বাক্ন 
সত্বাবান। তাই বুঝাইয়া দিনা] পরিশেষে সেই অধিষ্ঠান 
সত্থার প্রদর্শন করাই এক কথায় তত্বদর্শনই আশ্রমচতুষ্টয়ের বা 
চডুম্পাদ ধর্শদাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই শ্রুতি বলিতেছেন-- 
ইদং ব্রহ্ম ইদং ক্ষত্র মিমে লোকা ইমে দেবা 
ইমানি ভূতানীদং সর্ববৎ যদয়মাত্ব! | 
(বৃহদারণ্যকোপনিষদ ২81৬) 

এক্ষণে গুরু মাহাস্ম্যের বিষ কিঞ্চিৎ বলিয়া প্রবন্ধের উপ- 
সংহার করা যাউক। প্রথমতঃ দেখা ঘাউক গুরু শব কি 
গ্রকারে নিম্পন হইয়াছে, এবং তাহার প্রকৃত অর্থই বাকি? 
গুরু--গৃণাঁতি উপদিশতি সত্যানর্ধান্‌ খ্িরিত্যজানং বা। ঘিনি 
ঈৎ বা ত্রদ্ধ পদার্থের উপদেশ প্রদান ছারা অসৎ পদার্থ রূপ 
মুলাজ্ঞানকে বা তদোত্থনন বি্দাদি প্রবঞ্চকে মিথ্য! প্রতীতি 
করাইয়া নাশ করিয়া দিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ওরুপদ 
বাঁচ্য। সচ্চিদানন্দ অর ব্রদ্গই বস্ত, এবং অজ্ঞানজনিত 
বিশ্লধাদি তাবৎ প্রপঞ্চ ছবস্ত, ইহাই--ষিনি শিষ্যের হৃদগত 
করিয়! দিয়! তাহার ভ্রিতাপ মোচন করিতে পারেন, সংক্ষেপতঃ 
ঈদ্গীত-তমের সাক্ষাৎকার করাইয় দিচ্তে পারেন, ভিনিই 
প্রকৃত গুরুপদ্দ বাচ্য। মহর্ধি মঞ্কু বলেন--- 

অঙ্গং বু! বহছুবো ষন্য শ্ুতস্যোপকরতি যঃ। 

ক্র গুরুৎ বিদ্যাচ্ছ, তোপ ক্রিয়য়ণতয়া ॥ 

€মন্সস্থৃতি ৯৮৯) .. 
৯৭ 


২৯৪ তত্ব-দর্শন। 


অল্পই হউক আর অধিকই হউক যিনি বেদজ্জান প্রদান বার! 
উপকার করিয়া থাকেন, সেই উপকারের জন্য শান্ত্রমতে 
তাহাকেই গুরু বলিয়! জানিবে। ভারতে অতি প্রাচীনকাল 
হইতে এই গুকু শিষ্য পদ্ধতি ধার! বাহিকরূপে চলিয়া 
আসিতেছে। কত যুদ্ধ, কত বিগ্রহ, কত রাষ্রবিপ্লব, কত 
ধর্্মনবিপ্লব হইয়! গিয়াছে, তথাপি এ গুরু শিষ্য পদ্ধতি ছিন্নমূল 
হয় নাই। এ পদ্ধতি যে অতি উপাদেয় তাহ আর্যাগণ বেশ 
বুঝিতে, এই জন্যই তাহার! এ প্রাচীন প্রথা! সমাজে নুুভাবে 
-ধারাবাহিকরপে- পরিচালিত করণার্থে বিবিধ উপাক্্ডত্তাবন 
করিয়। গিক়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেশ, কাল, এবং পাত্রাদির 
তারতম্যে তাহ! বিকৃত হইয়া গিয়াছে । গুরু সমাজের প্রধান 
ধর্ম শিক্ষক। তাহার নিষ্বে পুরোহিত। ইহার! ঘথাশাস্ত 
সাধনসম্পন্ন হইলে_ প্রক্কত, বিদ্বান হইলে--.আব্রন্দস্তপ্ধ পর্য্যস্ক 
তাবৎ পদার্থ যাবৎ বিজ্ঞাত থাকিলে--সমাত্ৰ বিদ্যা গ্রভাবে, 
সুখ সমৃদ্ধি সমন্থিত হইয়া! থাকে; আর. তদ্বিপরীত অর্থাৎ 
টীইসিউনউিি দীন সমাজ 
ক্রমে অজ্ঞানের করালকবলে পতিত হইয়া শেষে সর্বদাই হুঃখ, 
পারিক্র্য এবং অতৃপ্তি ভোগ করিতে থাক্ষে। বিমলশাস্তি 
স্খন্ভোগে একবারেই বঞ্চিত হয়। অতএব বল। যাইতে পারে 
ঘে, সমাজের প্রধাননেত] বা প্রথম পথগ্রধর্শক গুরু ও পুঝে- 
হিত উভয়ের যথা শান্জ বিদ্বান, জিতেন্তরিয় এবং ব্রদ্গনিষ্ঠ হওয়! 
নিতাস্ত প্রয়োজন, তাঁছা' হইলেই 'দমাজের আভ্যুদ্যিক উন্নতি 
এবং নিঃশ্রেযস* উভয়ই 'পূর্ণভাবে সংসাধিত ' হইয়া কে । 
! নে পদে খঁদে সমূহ অনক্লের সভ্ভাবন1।, বলা বাহুল্য যে 


দীক্ষা ও গুরু মাহাত্বয। ১৯৫ 


বন্ধমানে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের তাবৎ সমাজই নুন্যাঁধিক- 
পে ব্যবহারতঃ এই দ্বিবিধ গুণধন্্ী। .কোথায় আতুযুদয়িক 
উন্নতির আলোচন। হুইয়। থাকে, কোঁথার বা তদ্বিপরীত মোক্ষ- 
যার্গের কথ! শুন! ঘায়। প্রাচীনকাগের ন্যায় পারমার্থিকের 
একটানা শ্োত কোথায়ও প্রবাহিত হইতে দেখা যায় লা। 
ইছাঁর কারণ কি? এ বৈষয্যের--এ অবনতির মুল কোথাপ্ন ? 
সথক্ দৃষ্টিতে দেখিলে বোধ হয়, সমাজ শিক্ষক এবং পমাছের 
শীর্ষস্থানীয় গুরু এবং পুরোহিত নামধারী ব্রাক্মণগণের অবনতিই 
ইছার প্রধান কারণ। ব্রাঙ্মণগণের এ অবনতি হইল কেন ? 
অগ্রে তাহাই দেখা আবশ্যক। তাহা হইলেই এ জটিল 
প্রশ্থের মীমাংসার চুড়ান্ত সমাধান হয় যাইবে । মস্তক সর্ব 
শরীরের মুল ন্ুতরাং উত্তমাঙ্গ। এই উত্তমাঙ্গে কোনব্যাধি 
হইলে, তাহা দ্রাণিৎ সর্বশরীর ব্যাপিয়। থাকে, এবং অঙ্গ 
প্রত্ঙ্গকে ব্যামোহ্যুক্ত করে। এইমতে সৃমজের মস্তক 
স্থানীর বর্ণ ত্রাঙ্গণ। এবং ব্রা্ষণেতর বর্থাফি সেই সমাজ 
শরীরের প্রত্যঙ্গাদি। উত্তমাঙ্গ স্বরূপ ব্রাঙ্গণবর্ণে কোন 
প্রকারে দোষ বা কানুষ্য সংম্পর্শিত হইলে প্রতাঙ্গাঘি স্বব্ূপ 
ব্রাহ্মণেতর বর্ণাদিতেও সেইমত কালুষ্য উত্তরোত্তর ষংবর্ধিতা- 
বস্থার পরিদৃষ্ট হুইয়া থাকে। ঈদৃশ কালুষ্য সংযোগ দ্বারা 
ব্রাঙ্গণবর্ণ যে পরিমাণে দূষিত হয়, ব্রাঙ্ধণেষ্কর বর্ণ তাহা অপেক্ষা 
অনেক অধিক দুষিত হুইয়! থাকে, ব্রাহ্মণেতর বর্থ অপ্রধাঁন 
সুতরাং প্রধানাপেক্ষাক় অপ্রধানে দোঁষাধিকা পরিদৃষ্ট হইবেই 
হইবে /তাই তরান্ষণ দুষিত হইলে ক্ষত্রিয়াদি অধিক দূষিত হইয়! 
থাকে । বর্তমান সমাজই তাহার দ্বীপ্ষান গ্রমাণু। 


4৯৬ তত্ব-দর্শন। 


শিষ্য-_ত্রাঙ্মণই বল, আর শুদ্রই বল, সকলেই ত লমাদ 
হস্তপদাদি বিশিষ্ট, ভুতরাং ত্রাঙ্গণ বর্ণ যে শ্রেঠ ব প্রধান তাহ! 
কে খলিল? এবং তাহার প্রমাণই বাকি? এসব ত আরোপ 
ধর্ম মাত্র । মিথ্য। বলিয়াই জানি। বিশেষ করিয়া বুঝীইয়। দিন্‌। 

গুরু-__শান্ত্রের একবিন্দুও মিথ্য। নহে; তবে বুদ্ধি দোষে 
যাহা কিছু বল বা কর, যাহা হউক অবহিত হইয়া শ্রবণ কর, 
সব সন্দেহ দূর হুইয়া যাইবে, তখন বুঝিবে যে গুণ, করছ 
এবং শ্বভাবানুসারে ব্রাঙ্গণ বর্ণই সমাজের শীর্ষ স্থানীয্। শ্রুতি 
বলিয়াছেন যথা 


ব্রাঙ্মণোহস্য মুখ মাসীদ্বাহু রাঁজন্য কৃতঃ। 


উরু তদস্য বদৈশ্যঃ পন্ভ্যাং শুদ্রো৷ অজায়ত ॥ 
(যজূর্ব্রেদ ৩১১১ ) 

আচাধ্য যাস্ব বলে্ন--বস্থাদেতে মুখ্যান্তম্মাুখতো হাস্য 
জত* অর্থাৎ ব্রাঙ্ষণ সকল বর্ণের মুখ্য ব৷ প্রধান বলিয়া বেদ 
তাহাকে (অস্য) এই পরমাক্মার মুখ হইতে স্থষ্ট হইয়াছে 
এই মত বণিয়াছেন, আর অপ্রধান ব্রাঙ্মণেতর গুণ কর্ম্মাদির 
তারতম্যানুসারে সেই পরম পুরুষের অপরাপর অঙ্গা্দি হইতে 
উৎপন্ন বলিয়া! উত্ত হইয়াছে। চারিবর্ণের উত্তরোত্তর উৎ- 
কর্ষাপকর্ষ সচিত করিবার জন্যই বেদে রূপকচ্ছলে এই মত 
উৎপত্তি প্রক্রম বরধিত্‌ হইয়াছে, রূপক ভেদ করিয়া-_কাব্যার্থ 
ত্যাগ করিয়া--ততবার্থ গ্রহণ করিলেই-__সর্‌ বিবাদের চূড়াস্ত 
নি্পতি হইয়া যা়। ইহাই বৈদিক বিধি। * নচেৎ দেই 





* জবিশ্রে এম পৃষ্ঠ! দেখ । 


প্র 
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গরম পুরুষ ত নিরাকার, তাঁহার পৃথক কোন হস্ত, কি পদাদি 
নাই। বিশ্বই তাহার সুখ, বিশ্বই তাহার হস্ত ইত্যার্ঘদ। 
অতএব সুখ হইতে উৎপন্ন বলিয় ব্রাঙ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব নহে! 
গুণ, কর্ম, ভা বাজসারেই শ্রেষ্ঠত্ব । পক্ষান্তরে, কেবল কাব্যা 
খের বলে, মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়াই যদ্দি তুমি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব 
বল,কি তাহ। প্রতিপাদদন করিতে উদ্যত হও, তাহ। হইলে 
অনেক স্থানেই তোমার অভিমতি বিষম হইয়! পড়িবে, কারণ 
দক্ষ প্রজাপতি ব্রহ্মীর অন্থুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হইস্ক। কি প্রকারে 
উৎবষ্ট ্রাহ্মণ বর্ণ মধ্যে পরিগণিত হইলেন? অতএব বেদের 
কাব্যার্থ অগ্রকৃত বা! মিথ্যা এবং তত্বার্থই প্রক্কত অর্থ। ব্াহ্গণ 
বর্ণ যে ত্রাঙ্গণেতর বর্ণাপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ বা প্রধান এমন্ত্রে কেবল 
তাহাই কুচিত হইয়াছে । তবে শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কিছু উল্লিখিত 
হয় নাই বটে। আচ্ছা, তাহ! ক্রমে নির্দেশ করিতেছি শুন 
মহর্ষি কপিলদেব বলিয়াছেন-_ 
ব্যক্তিভেদঃ কর্মবিশেষাৎ | 
( দংখ্াদর্শন ) 

সবলিক্গ বা সুক্ষ দেহ সমান হইলেও তৎকৃত কর্মের অর্থাৎ 
ধর্মাধম্মরূপ শরীর বীজের পার্থক্য হেতু স্থল শরীরের বাঁ 
ভোগায়তন দেহের ও "প্রবৃত্যার্দি বিভিন্ন প্রকারের হইয়া 
থাকে । তাই একই পদার্থ ছুই ব্যক্তি কর্তক্ যুগপৎ বিভিন্নভাবে 
পরিগৃহীত হইয়| থাকে । মনে কর, অদুরে একটী শ্রীলোক 
বসিয়া! আছে, তাহার সপত্ী (সতিন ) তাহাকে দেখিয়া হাড়ে 
জলি! ঠইতৈছে, কিন্তু তাঁহার পতি তাহাকে দেখিয়া! হুখানুত 
ভব ক্িরিতেছে। অন্তরাল হইতে কোন কামুক পুরুষ সেই 
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যুবতীকে দেখিয়া! বিমোহিত হইতেছে, আর স্থানাস্তরোপবিষ্ 
সন্নযখনী তাহাকে দেখিয়াও যেন দেখিতেছেন না। নিরপেক্ষ” 
ভাবেই ' (0591) সমাসীন আছেন। এখানে দৃশ্য পদার্থ 
একটীন্ত্রী। দ্রষ্টা কিন্ত চারিজন, সকলেই সমান হস্ত পদাঁদি 
বিশিষ্ট! অথচ প্রকৃতি ব প্রবৃত্তি বৈষম্য হেতু সকলেই পৃথক 
পৃথক দেখিতেছে। এপ্রকার প্রকৃতি ব৷ প্রবৃত্তি বৈষম্যের 
সুল কারণ সংস্কার। সুনে দেহে এই সঞ্চিত সংস্কারের পার্থক্যই 
ব্যক্তি ভেদে--স্থলে--বিভিনাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। 
ভাই প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তিন্ন প্ররৃতিক ব1 বিভিন্ন প্রবৃত্তিক 
দেখা যার়। এক পিত। মাতার ওরনজাত যাবতীয় সন্তানই 
বিভিন্ন প্রবৃত্তিক। একের সহিত 'অপরের-এঁক্য নাই। জন্ম- 
ঘাত] পিতা, কি গর্ভধারিণী মাতা, কাহারও সহিত তাহাদের 
একতা নাই । এই স্থুল দেহুই শুক্র-শোনিত জাত, পিতৃ মাতৃ 
হুইতে উদ্ভূত, স্ৃতরাং ম্বর্” সাদৃশ্যযুক্ত । সংস্কার যুক্ত সুষ্ত 
দেহ জীবের নিজের--জন্মাস্তরাগত এবং বিষদৃশ। এই লুঙ্গ 
দেহ্রেই পরিণাম প্রক্রমই জীবের প্রন্কতি ঘ। প্রব্রতিভেদের 
কারথখ। তাই বাহিরে সমান হস্ত পদাদি বিশিউ হইলেও 
সকল মনুষ্য সমান নহে। কেহ অপূর্ণ,কেহ হবলপপুর্ণ, কেহ ৰ 
অর্দপুর্ণ। কেহ ছয়আনা রকমের ম্যন্য, কেহ দশজান।) কে 
ৰ। বারআনা রকমের মানুষ। পূর্ণ-মাজ্য কর জল দেখ? 
" € সবিশেষ প্দেব পুজ।” ৪৩ পৃষ্ঠা দেখ )।  অপুর্ণেরই পুত্তির 
কাবশ্যক। পরিপুর্ণের নহে । সুতরাং বা! যাইতে পারে, 
যাহার যেমন দীক্ষা যেমন শিক্ষা, যেমন সংস্কার, তাহার প্রস্কতি 
ঠিক তদগূরপ। তাই গ্কামের খাহাতে প্রগাঢ় বিশ্বাস, ৯ ফেরে 
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নিকট তাহা অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বস্ততঃ উত্ভপ্ন 
স্থলেই কিন্তু পদার্থ এক। এরূপ স্থলে তুমি সুমহৎ শ্বস্ব 
করিয়া, নান। শাস্ত্রোপদেশ প্রদান দ্বারা মহাজাগ্রদাকানে 
পরিণত *%* শ্যামের সেই মিথ্যা প্রতীতি--অজ্ঞানরূপ চিত্ত" 
বক্ষভীতি-_-অপনোদন করিতে পার না, তবে বিবিধ প্রকার 
প্রতিক্রিয়াদির দ্বারা, শ্যামে তাহ ক্ষণকালের নিমিত্ত 
অভিভ্তবত পরিদৃষ্ট হুইন্স। থাকে মাত্র । স্থবিজ্ঞ-চিত্ত-চিকি ৎ- 
সকের চিকিৎসাদ্বার1 শ্যামের হস্মদেহে সংস্কাররূপে অবস্থিত 
সেই চিতু-বক্ষরূপ মিথ্যা প্রত্যয় বীজের মূলোচ্ছেদ ন! করিলে, 
অপসীরিত না হইলে, বাহাস্কট সেই মিথ্যা প্রত্যয়, সেই 
জাগ্রতন্বপ্ন, এককালে বাইবার নহে। এইজন্যই একই পদার্থ 
দ্বিধা, ত্রিধা, চতুর্ধ! ইত্যাদি প্রকারে বনুধা দৃ্ট হইয়া থাকে । 
অতএব বাহিরে সমান হস্ত পদাদি বিশিষ্ট দৃষ্ট হইলেও সকলে 
সমান মানুষ নহে । এই ত গ্রেল যৌক্তিক প্রমাণ, এক্ষণে 
্রেষ্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি প্রদর্শিত হইতেছে। গার্ঘযজাঁভি 
পৃথিবীর প্রায় তাবৎ সভ্যজাতির আদি পুরুষ । অনুসন্ধেতসু 
ধীমদ্গণ কর্তৃক ইহা এক প্রকার নির্ণীত হুইয়াছে। এই জান্তিনর 
উতৎ্পত্যাদির বিবরণ জানা নিতান্ত আবশ্যক, কান্দগ খই 
জাতির উপর সভ্য জগতের প্রাচীন ইতিবৃত্যাদি পূর্ণভাবে 
নির্ভর করিতেছে।. জগতের আদি গ্রন্কু খকবেদ নংহিতাক়্ 
_ *জাগ্রভকালে অসভুত রজ্জ্‌তে ষে সর্পজ্ঞান, অতুতস্থান্ুতে ভূতজ্ঞান 
ক্রমে দৃঢ় হইয়! প্রকৃত সত্য বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম মহাজাগ্রৎ। ইস! 
অঙ্যানের অব্স্থ! বিশেষ, ওয় ভূমি । জ্ঞীনের ন্যায় অজ্ঞানেরও ৭টা ভুমি 


আছে ধ্বঙ্গা--বীজজাগ্রণ্থ জাও্রৎ মহাজাগ্রৎ, জাগ্রত, স্বপ, ্বপপ-দাগৎ 
প্র সর্ুততি। | ্ 
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এই “আর্য” শব্দ কি তাবে কি অর্থে প্রযুজ্য হইয়াছে, তাহ! 
আলোচনা করিলে "প্রাচীন বর্ণবিভাগাদি সম্বন্ধে অনেকটা 
অবগত হওয়া যাইবে, সুতরাং সর্বাগ্রে তাহাই দেখা যাউক। 
আর্ঘ শব্দ খ ধাতু (গমন বা ব্যাপ্ত)+ণ্যৎ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ 
হইয়াছে । এই জাতি সর্কত্র গমনাগমন করিত বলিয়া! ইহাদের 
মাম আধ্য যথ1--* 

(১) সর্বগন্তব্য--ইন্দ্রঃ সমতস্থ ঘজমানমার্য্যং। 

| (খকবেদ ১২৩০৮ ) 

অবণীযং সববর্গস্তব্যম-_-( সাঁ়ণভাষ্য )। 

ইন্দ্র যুদ্ধের সময় আর্ধা য্গমানকে রক্ষা করেন। 

(২) বিজ্ঞ হজ্ঞানুষ্ঠাতা ধখ।--বিজা নীহ্যার্যান্যে চ দস্যবে! 
বহিচ্মতে রন্ধয়। শাদদত্রতান। €(খকবেদ ১৫১৮) 

বিহুষোইনুষ্টাত্রীন--( সাঁণভাষ্য )। 

ছে ইন্জ্, কাহার আর্ধট-এবং কাঁহারাই ব। দ্য তাহ। তুমি 
জান। কুশযজ্জের হিংসাকারীপিগকে শাসন করিয়। বশীতৃত কর। 

(৩) 'আর্ধ্যবর্ণ বা শ্রেষ্টবর্ণ যখা--হিরণ্যযমুত ক্বোগং সসাঁন 
হত্বী দন্যন্‌ প্রীর্য্যং বর্ণমাবৎ। (খাকবেদ ৩/৩৪।৯) .. 

. উত্তমং বর্ণং ত্রৈবর্ণিকম্‌। (ষাক্কণভাষ্য ) 





* মোক্ষমুলীর প্রমুখ ললীশ্চাত্য পত্িবৃন্দ অরু ধাতু (ভূমি বর্ষণ) হইতে 
. অর্ধ্য শব্ধ সিদ্ধ করেন এবং বলেন যে সাধারণ কৃষক শ্রেণীর লোকেরাই 
আর্ধা,নামে পরিচিত । কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে “অবু” ধাতু সংস্কৃত 
ভাষায় নাই, হুতরাং বৈদিক খহিদিগকে যে কৃষক (চীবা) বলি নিন্দা কর! 
হইয়াদ্ধে তাহ! অমথাই বল হইয়াছে। বলা বাছল্য যে এই কৃষকের বুদ্ধি 
প্রাথর্য্ে খা প্রতিভাঁবলে এক ক্কালে জগৎ বিমোহিত হুইয়াছিল- এখনও 

& হইতেছে। 


দীক্ষা ও গুরু মাহাত্ম্য । ২৪১ 


1" ইন হিরম্ায় ধন দান করিয়াছেন। দন্থদিগকে হত্যা 
করিয়! আর্ধ্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন। 

আচার্য্য ঘাস্ক আর্ধ্য শবে “ঈশ্বরপুত্র বলিয়াছেন। 

( নিরুক্ত ৬২৬) 

এই সমুদায় বৈদিক প্রয়োগ এবং আচার্য্য যাস্ক ও আচার্য্য 
সায়ণ প্রভৃতির ব্যাখ্যা দেখিয়া সুম্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, যে 
সকল মানব বিদ্যালাভ এবং ষজ্জাদি অনুষ্ঠান দ্বার। শ্রেষ্ঠত্ব লাভ 
করিয়াছিল, তাহারাইচদার্ব নামে অভিহিত, আর বিদ্যা ও 
যক্ঞাপ্দিবিহীন মূর্খঅসভ্যেরোই অনার্ধ্য, দাস বা শূদ্র নামে 
পরিচিত । এই ছুই জাতিই বৈদিক কালে প্রবল ছিল। 
আধ্যেরা বিজিত, অনার্ধ্য, বা দাস হইতে আপনাদ্িগ্রকে পৃথক 
করিবার জন্য আধ্যবর্ণ বলিয়! পরিচয় দিতেন । তীহাদের 
মধো আাতিভেদ ব! বর্ণ বিভাগ প্রথ! প্রথমে প্রচলিত ছিল না। 
স্বতর়াং এই ম্মাধ্য জাতীর খাষি, রাজা ও দরিদ্র সকলেই আর্য 
নামে পরিচিত ছিলেন। ক্রমে. ক্রমে আর্ধাদিগের সংখ্য! যতই 
বৃদ্ধি পাইফ্ডে লাখিল, ক্রমে যতই তাঁহারা নান। বিষয়ে উন্নতি 
লাভ করিতে লাগিলেন, সেই পময় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে 
কার্য বিশেষে নিয়োজিত করিবার জন্য তাঁহাদের বর্ণবিভাগের 
আবশ্যক হইরাছিল তাই খকসংহিভার খিল অংশে বর্ণবিভাগ 
স্থদ্ধে এইনপ নির্দিষ্ট হইয়াছে যথা « 

ব্রাহ্ম ণ্যোহস্য মুখমাসীদঘাহু রাজন্য কৃতঃ। 
 উদ্তদয়্য যদৈশ্যঃ পদ্ত্যাং শুদ্রো অজায়ত ॥ 
(খকু 551৯৯1১৭৯ ) 
ইহার ব্যাখ্যা ইতগূ্কে করা হইয়াছে। 


২০২ তত্ব-দর্শন | 


এতস্তিন্ন বাজসনেয় সংহিতা ( ৬৪ ৬৮) তৈতীরীত্ন (61)। 
১৪৩) অথর্ববেদ (৫১৭1৯) এতরেয় ব্রাহ্মণ (1১৯) প্রভৃতি 
প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণ বিভাগের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। এইব্ণ 
বিভাগ আজ কাল কার জাতিভেদ প্রথার মত ছিল না। তৎ- 
কালে কর্ম বিভাগের জন্য বর্ণ বিভাগ প্রথা অবলম্বিত হুইয়!- 
ছিল। কারণ তৎকালে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশোর মধ্যে পরম্পরের 
সমান ক্ষমতা ছিল। সেই প্রাচীনকালে ব্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য 
এই ত্রৈবর্ণিকের মধো কেহই উচ্চ বা নীচ ভাবে সম্বোধিত হন 
নাই। খকবেদের রচনা কালের শেষে আর্ধাদিগের মগ্সে খত্তিক 
ব! পুরোছিত, রাজপুরুষ ও সাধারণ ব্যবসায়ী ব1 শ্রমজীবী এই 
কিনটা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী হওয়ায় এক আর্্যবর্ণ হইতে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয় এবং বৈশা এই ব্রেবর্ণিকের উৎপত্তি হয়। তৎ্কালে 
এই বিভিন্ন তিন শ্রেণীর লোকের মধো কার্যাদি ব্যপদেশে 
গুণাদিন্ধ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলেও আহারাদি বা 
বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ ছিল ন| সুতরাং তখনও তাহার পৃথক 
বর্ণরূপে পরিগৃহীত হয় নাই । এখনকার যত শুক্রলোণিভাংশে 
বর্ণ বিচার করিতে গেলে বর্তমানে খাট ব্রৈবর্ণিক মেলাভার 
হইয়া! পড়ে। বর্ণ বিভাগ শুক্রশোণিত জাত নহে। কর্ম- 
বিভাগানুসারে নির্দিষ্ট । তাই ম্হর্ধি পতঞ্জলি বলেন। 

এতে লর্ববা শব্দ গুণ বিষয়েমু বর্তস্তে | ত্রাঙ্মণ 
ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্র ইতি এবং হুযাহ। 
€ মহাভাষ্য ) 
বাছণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র এই শব সমূহ গুপশৃবষর়েই 
গ্রদুজা হূইয়া, থাকে । তপদা! এবং শ্রুতি এই গুণ বিভাগের 


দীক্ষা ও গুরু মাহাত্ময। ২১৩ 
ফাঁয়ণ। রব চারণ এই মত বলিয়া গিম্লাছেন এবং 
আঁমিও তাহাই বলিতেছি। 

ন বিশেষোহস্তি বর্ণানাৎ সর্ববং ব্রল্মমিদং জগৎ । 
্রহ্মণ! পূর্ববস্থষ্টৎ হি কর্মমীভিবর্ণতাং গতং ॥ 
(মহাভারত মোক্ষধর্ম প্রকরণ ১১৪) 
স্থির প্রারস্তে বর্ণের কোন বিশেষত্ব ছিল না অর্থাৎ 
বর্তমানের নায় তখন বর্ণবিভেদ ছিল ন। সকল মনুষ্যই 
একবর্ণের (আর্ধ্যবর্ণের) ছিল পরে গুণ, কর্ম এবং স্বভাবানুসারে 
বর্ণ ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে । 
এসঘন্ধে মহর্ষি ত্বগড কি বলিগ্লাছেন গুন--এক আর্যাবর্ণ 
হইতেই যে চারিবর্ণের উৎপত্তি হইফাছে তাহ বেশ বুঝিবে। 
কামভোগ প্রিয়! স্তীক্ষা ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহমাঃ। 
ত্যক্ত স্বধন্ম রক্তাঙ্গ। স্তে দ্বিজা ক্ষত্রতাং গতাঃ ॥ 
গোত্যো বৃততিং সমাস্থায় পীত] কৃয্যুপজীবিনঃ। 
্বধ্মনাধিতিষ্স্তি তে দ্বিজ! বৈশ্যতাৎ গতাঃ॥ 
হিংসানৃত প্রিয়! লুক্ষোঃ সর্ববকর্ধোপজীবিনঃ | 
কৃষ্কাশৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজ! শুদ্রতাং গতাঃ ॥ 
ইত্যৈতেঃ কর্্মভি ব্যস্ত দ্বিজাবর্ণাপ্ত্ং গতাঃ ॥ 
(মহাভারত মোক্ষধর্মী ১১১৪) 
কামড়োগপ্রির। ক্রোধনশীল, সাছমিক, স্বধর্মত্যাগী, 
সন্বাড়িগগিযুক্ক ঘিজগণই ক্ত্রিযরপে পরিধিত হইয়াছিল 
গো-পালক, ক্বরুপ্ীবী, রজাদি গধযুক্ত শ্বধর্ত্যাগী॥ ছিপগধইী " 


২৩৪ তত্ব-দর্শন। 


বৈশ্যরূগে গপিত হইল। আর হিংতরক অনৃত-প্রিক্ন, লোভী, 

সর্ধঘকর্ম্মোপজীবী অর্থাৎ জীবিকার্থে কার্ধ্যাকাধ্য বিবেকহীন, 

তমোগুণান্বিত এবং শৌচাঁচার শুন্য দ্বিজগণই শুর্র বলিয়া! 

পরিচিত হুইল। ইহাদ্বার স্পষ্ট অনুমেয় হইতেছে যে এক 

'আধ্য বা! ত্রাহ্ষণবর্ণ ই গুণ, কর্ম এবং স্বভাবের তারতম্যানুসারে 

কালে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্রাদিবপে পরিণত হইয়াছে। 
অপিচ মহর্ষি মনও বলিয়াছেন। 


ক্ষত্রংহিব্রক্ষ নন্তবং। 
( মহুস্থৃতি ৯৩৯০) 


ক্ষত্রিয়গণ কালে ব্রাঙ্গণ হইতেই উদ্ভুত হইয়াছে । এই ত 
গেল একপক্ষের কথা । উত্কৃষ্ঠবর্ণ- ব্রাঙ্গণ হইতে ক্ষজিয়াদির 
উৎপত্তি প্রক্রম প্রদর্শিত হইল। পক্ষান্তরে অপরৃষ্ট হইতে 
উৎকৃষ্ট বর্ণেরও উৎপাত বিবরণ শাস্ত্রাদিতে পাঠ কর! যায়। 
মহর্ষি মগ বলেন-- 

শূড। ব্রাক্ষণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শুদ্রতাষু । 
ক্ষত্রিয়াড্জাতবেস্ত বিদ্বাদ্ৈশ্য।তখৈবট ॥ 
( মন্ুম্থৃতি ১৬৫ ) 
শৃত্র, ব্রাঙ্মণের গুণ কর্ম স্বভাববান হইলে ব্রাহ্মণন্ব প্রাপ্ত হয়। 
আর ব্রাঙ্গণ শৃড্রের ন্যার গুণ, কন্মা শ্বভাববান অর্থাৎ মূর্খ, 
কদাচারী, কাহার, পরাধীন, পোভ়ী, অনুতবাদী হইলে গে 
শুর্র বলিয়। পরিগণিত হইবে । এবং কত্রিয়, বৈশ্যাদি সন্বদ্ধেও 
ঠিক এইয়ত জানিবে। খধি আপক়ত্ব বলেন_ , 
ধর্ম চর্য্যয়া জঘন্যো। বর্ণঃ পুর্ব্বং পুর্ব বর্ণ" 
গলাপব্যতে জাতি পরিবৃতো | অধর পুর্বে 


দীক্ষা ও গুরু মাহাত্্য। ' ২৮ 


বণো। জঘন্যৎ জবন্যং বর্ণনাঁপদ্যতে জাতি 
পরিবৃতৌ | 
€ আগন্তঙ্ব শ্রোতন্ত্র ২৫1১০1১১) 
ধর্দাচরণ দ্বারা জঘন্য বর্ণ শূর্রাদি উৎকষ্ট ব্রাহ্মণাঁদি বর্ণ 
প্রাপ্ত হইতে পারে এবং অধর্্মাচরণ দ্বার উৎকষ্ট বর্ণ ব্রাহ্মণাদি 
নীচ বর্ণ প্রাপ্ত হয়। এই ত গেল শাস্ীয় কথা। এক্ষণে ষে 
সকল বর্ণ এবছ্িধ প্রকারে সমাজে উৎকর্যাপকর্ষ লা 
করিয়াছে বোধসৌকার্ধ্যার্থে নিয়ে তাহার কতকগুলি ঢৃষ্টাস্ত 
প্রদর্শিগ হইতেছে। 
মুদগলাচ্চ মৌদ্গল্যঃ ক্ষত্র পেতাঃ দ্বিজাতয়ে! 
বড়ুবঃ | 
(বিষুপুরাণ ৪।১৯1৪৬ ) 
ক্ষত্রপেতাঃ ক্ষত্রিয় এব তপোবিশেষাৎ ব্রান্মণত্বং লব্ষমিতি " 
তটিকায়াং শ্রধরস্বামী। মুদগলের পুত্র মৌদগল্য ক্ষত্রিয় হইয়াও 
তপ প্রভাবে ত্রাঙ্গণ হইয়াছিলেন। এবং তাহা হইতে মৌদগল্য 
গোত্রীর় ব্রাঙ্গণগণের উৎপত্তি হয়| 
গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গযঃ ক্ষত্রাৎ ত্রহ্মহ্য বর্ততঃ | 
৮ *. তে ব্রাঙ্গণগতিৎ গভাঃ। 
( ভগবত ৯২১1১৯ ) 
ক্ষত্রিয় হইয়াও ব্রাঙ্গণগতিং ব্রাহ্ণরূপতাং গতাস্তে। 
( শ্রীধরন্বামী ) 
. আমা মহাতারত পাঠে অবগত হওয়া! যায় ফে, বিশ্বামিত্র এবং 


বিতহব্য উভয়ে ক্ষত্রিয় হইয়াও তপ (জ্ঞান--ব্রাঙ্এদ্য তপন"? 
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জ্ঞানং) প্রভাবে ব্রা্ধণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কবস শুর 
কুলোভ্তভব হইয়াও বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বার জ্ঞানলাভ করিয়! 
ত্রাঙ্গণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবং পরে “কবস খধি”” নামে 
আধ্যাত হইয়াছিলেন। চগাল কুলোদ্বব মাতঙ্গ বেদজ্ৰ হইয়। 
খবি নামে অভিহিত এবং চারি বর্ণের পুজনীয় হইয়াছিলেন। 
ভানদগ্যোপনিষদে (818) লিখিত আছে যেজবাল। নামী কোন 
বুবতীর পুত্র সত্যকামজাবাঁল অজ্ঞাত কুলশীল হইয়াও গোঁতম 
কর্ভক উপনীত হইয়া বেদজ্ঞান লাঁভ করতঃ ব্রাঙ্গণ বলিয়' 
পরিচিত হইয়াছিলেন। তবে এখানে এ কথ। বল! আবশ্যক 
যে, ঘে সকল দৃষ্টান্ত উপবে উদ্ধৃত হইল, তন্মধ্যস্থ ব্যক্তিদের 
মধ্যে কাহারও পিতা এবং মাতা উভয়ে শূদ্র ছিল না, 
পিতামাতার মধ্যে অন্ততঃ একজন দ্বিজাতীয় ছিল। শূদ্র 
চতুর্থবর্ণ একজাতি। একজাতি বলিয়া তাহার উপনয়ন সংস্কার 
নাই। স্থত্বরাং অসংস্কৃত জাতিশৃদ্রের ্রন্মবিদ্যায় (অন্ততঃ 
বর্তমানদেহে, ব্যবহার চক্ষে) অধিকার হইতে পারে না, 
অতএবস্থির হইল যে এ প্রকার জাতি শূদ্র কথখন্দও ব্রাহ্মণ 
হয় নাই এবং হইতেও পারে না।* তবে এখানে ইহা বল! 
আবশ্যক বে, বৈদিক কালে মূর্খ অনার্যেরাই *শৃব্র” বলিয়া 
অভিহিত হুইত তাহারাই তৎকালের জাতিশুদ্র। কিন্তু 
শেষে আর্ধযবর্ণ হইতেও ক্ষত্রিয়াদির ন্যায় কর্প ব্যপদেশে 
বে ষকল শৃত্রবর্ণের 'উৎপত্বি হয় তাহার! জাতিপুদ্র নহে, 





* ন চ শুত্রসু বেদাধয়নমন্তি । উপনয়ন পূর্ববকত্বাৎ বেদধুধায়লসা। 
উপনগ্ননস্য চ বর্ণত্তয় বিষরত্বাৎ। শুদ্রঃ চতুর্থবর্ণ এক জাতি | ্তল্ম4? 
4 পুরা দ বোটাধায়নদত্তি। (পারীরক রত ভাষ্য গার ) 


শর 


দীক্ষা ও গুরু মাহাত্য। ই 


ছর্ডমান দমাজের তাহারাই শৃত্র। কিন্তু কাঁণবশে ভাঁহাদেরও 
ক্সাচার ব্যবহার জাতি শূদ্রের মতই হইয়া পড়িতেছে। অতএব 
স্থির হইল যে বর্তমান সমাজের শৃত্রের! জাতি শূদ্ধ নহে। শচীন 
'অনার্ধ্যেরাই জাতি শূদ্র। মন্থু বলেন-__ 
তপোবীর্ধ্য প্রভাবৈস্ত তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে । 
উৎকর্ষাপকর্ষঞ্ণ মনুষ্যেষিহ জন্মতঃ ॥ 
(মন্ুম্মতি ১০৪২) 
যুগে যুগে-জন্মনি জন্মনি--( মেধাতিথিভাষ্য ) 
এই সংসারে বীর্ধ্য এবং তপস্যা অর্থাৎ জ্ঞানের তারতম্যাহু- 
সারে লোকে উৎকর্ষাপকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । আর এ প্রথ! 
আবহমান কাল চলিয়া! আদিতেছে। নুতন নহে! কবিরদাস্‌ 
বলিতেছেন-_ 
যো তুম ব্রাঙ্মণ ত্রাঙ্মণী দি | 
আউর রাহে তুম কাহে ন আয়ে ॥ 
যে৷ তুম তুরুক তৃরকিনী জায়।। 
পেটে কাহেন সুনতি করায়! ॥ 
জে। তোহি কর্তা বর্ণ বিচার] । 
জন্মত তিন দণ্ড অনুসার! ॥ 
" (কবির) 
তুমি বলিতেছ যে, আমি ব্রাহ্মণ পিতা মাত। হইতে উৎপন্ন 
হইয়্াছি, জুতএব আমি ত্রাঙ্ষণ। আমি তুরক (মুসলমান) 
ভুরকিণী পিতামাতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সুতরাং আমি 
রুসলমান। ভাল, তোমায় জিজাদ! করি, বগ ধেখি যে, যি ও 
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তুমি ব্রাহ্মণ হও, তবে অধীতবেদ মা হইয়া কেন গর্ভ হইতে 
নিক্রান্ত হইলে ? আঁর ষদি তুমি মুসলমান হও, তবে কৃতন্থনত 
না! হইয়। কেন জননী জঠর হইতে প্রস্থত হইলে? আর 
এত রাস্তা থকিতে তুমি এতাঁদুশ অশুদ্ধন্থার দিয়! কেন 
উৎপন্ন হইলে? ইচ্ছা করিলে ত মৃত্তিকা তেদ করিয্না কি 
অপর কোন দ্বার দিয়া উৎপন্ন হইতে পারিতে। ইহা! দ্বার! 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে ফে, ব্রাহ্মণী কি তুবকিণী মাত আপন 
শক্তি দারা! তোমাকে উৎপন্ন করিতে সমর্থ নহে, আর তুমিও 
আপন সামর্থান্থসারে আদিতে পার ন|। সঞ্চিত, ক্রিয়মর্ষন এবং 
প্রারন্ধ এই ত্রিবিধ অসাধারণ কারণ রূপ কর্ড দ্বার1 ৰিতা- 
ডিত হই] প্রয়োজক কারণ ঈশ্বর কর্তৃক তুমি ব্রাহ্গণী ক্ষত্রিয়াণী 
কি তুরকিনী কর্তৃক প্রস্থত হও। অতএব ব্রান্ষণত্বাদি শারীর 
ধর্ম_স্থৃলের গুণ। বক্চিপ্রবিষ্ট লৌহবৎ উপচার ক্রমে আত্মায় 

খক্রামিত হওয়ায় অভিমান বশতঃ তুমি আপনাকে ব্রাহ্গণাঁদি 
আখ্যাঁয় আখ্যায়িত করিয়া! থাক। 

মহর্ষি মনও বলিয়াছেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য* এবং শূড্র 

এই চাঁরিবর্ণ পঞ্চম বর্ণ নাই, কেন না শঙ্কর বর্ণ সকল পিতৃ 
মাত জাতীয়ই হয়, ,সুতরাং তাহার! টড বর্ণ মধ্যে পরিগণিত 
হইতে পারে না, যথা 

্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ে! বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণ। ছ্বিজাতয়ঃ | 

চতুর্ঘ একজাতিস্ত শুদ্রে! নান্তি তু পঞ্চমঃ | 

€ মসুদ্, তি১৮৪), 
. কাল প্রভাবে গুণ কর্মের বৈষমো অসুলোম বিল্োম.ক্রুদে 

সেই ডাযি বর্ণস্থানে এখন চার' কুড়ি বর্ণ হইয়াছে । ক্রমেই 


দীক্ষা ও গুরু মাহাত্ম্য । ২০৯ 


পরিমাণ বৃদ্ধি হইতেছে। আঁচ্ছ। একটা স্কুল দৃষ্টান্ত দ্বার! 
কথাটা বিশদ করে বলি শুন। এক ইক্ষু হইতে দেখ,,কত 
প্রকারের দ্রব্য প্রস্তত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইক্ষু হইতে 
রস বাহির করিয়া তাহাকে জালে চড়াও, খানিক পরে গুড় 
হইবে। সেই গুড়ের প্রক্রিয়াদির তারতম্যে তাহা হইতে 
আবার তৃরা, চিনি, মিশ্রি এবং ওল! প্রভৃতি প্রস্তত হইয়! 
থাকে। অথচ এই সকলেরই মূল কারণ এক গুড় বা রস ভিন্ব 
আর কিছুই নহে। এখন শূদ্রকে ভূরা বা দলো, বৈশ্তকে চিনি, 
ক্ষত্রিয়কে মিশ্রি, ব্রাহ্মণকে ওল! এবং ব্রহ্মকে রস স্থানীয় ধরিয়? 
লইলেহীঁ বর্ণবিভাঁগের প্রক্রমটী সুম্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে । 

ত্রাহ্মণই বল, আর ক্ষত্রিয়ই বল, পরমার্থতঃ সকলেই সমান । 
বর্ণবিভাগ বা ভেদ জ্ঞান ব্যবহার ব1 সংসার চক্ষে তাই ভাষ্য- 
কার মেধাতিথি উপরোক্ত মনু শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন 
“পরমার্থতস্ত ব্যবহার নিয়মার্থময়ং শ্লোক”। সুতরাং যত 
দিন সংদার আছে, রাঁম রহিম ইত্যাদিতে ভেদ জান আছে, 
| ক্ষেত? “চৈতন্য যুক্ত দেহই আমি” এই বোধ আছে ততদিন 
রর্ণবিভাগও আছে। কেননা তোমার তুমি জ্ঞান, যখন দেহ 
লইয়া বুঝ--৩২ হস্ত পরিমিত ভাব, তখন দেহের ধর্ম বর্থ 
বিভাগ ত্যাগ করা ত অসম্ভব। হাস্যজনক কথা! ধর্মী 
.থাকিলেই ধর্ম থাকিবে। দেহের সব ধর্ম বা গণ গুলি পুর! 
দমে উপভোগ করিবে, আর বর্ণ ধর্মের 'বেলায় যত বাহাছুৰি 
ফলাইতে চেষ্টা করিবে--স্বেচ্ছাচারী হইবে, তাহ কখনও হয় 
'না। বর্ণবিভাগ দুল দেহের আরোপ ধর্ম মাত্র, তাই অমুক 
“পুরে আমু ত্রাঙ্গণ ইত্যাদি বলিয়া থাক। এবং শান্ত্রও এইজন্য 
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দূ 


বলিয়াছেন “জনসন! আয়তে শৃর্রো” ইতি! তবে কথা এই থেঃ 
যে পধ্যস্ত তোমার এই জান নাঁহুইবে যে, গুক্র শোঁণিত জাত 
এই দ্বেছ আমি নহি, আমি ইহার অতীত অসংস্পৃষ্ট চৈতন্য 
পদার্থ, তাহাতে ব্রা্ষণত্বাদির কোন চিহ্বাদি নাই। ব্রাক্ষণ- 
ত্বাদি আমার এই স্ুল দেহের আরোপ ধর্ম মা, ততদিন 
বর্ণাশ্রম ধর্ম নিতাস্ত পরিপালনীয়। অবশেষে চতুর্থাশ্রমে পরি- 
পন্ক ফলপাতবৎ জ্ঞানের পরিপাকে, অভিগ্পীতের সন্দর্শনে, 
আপনিই বর্ণাভিমান গলিত হইয়া যাইবে । তুমি তখন অতি 
বর্ণাশ্রমী হইবে ।* ইচ্ছা পূর্ব্বক তুমি তাহা কদাচ ত্যাগকরিতে 
পাঁর না, করিলে ফল বিষময় হুইবে। অতএব সিদ্ধ হইল 
যে, আশ্রম চতুষ্টয়ের ন্যায় এই বর্ণবিভাগও পরমার্থতঃ রজ্ু 
সর্পবৎ অবিদ্য। দ্বারা আত্মসত্বায় অধ্যারোপি ত। ইহ! স্থুল 
দেহের আরোপ ধর্ম। তত্বদর্শনেই উহ? গলিত হুইয়1 যায়, 
বর্ণাশ্রমধর্্ম বিচার সম্বন্ধে 'ধাহা যাহ! প্রদর্শিত হইল এবং 
বর্তমান মমাজের বে প্রকার অবস্থা দেখা বাইতেছে, তাহাতে 
বেশ বুঝা যাইতেছে যে, প্রাচীন বর্ণাশ্রম ধর্বিচাররিধি এখন 
প্রায়ই অবিধি হুইয়। পড়িয়াছে। ঘর্মানের কৌলিন্য প্রথা 
ন্যায় উহ! বংশগত বা শুক্র শোণিত জাত হইয়া উঠিয়াছে। 
লোকসসূহ গতান্র্গতিক ন্যায়ের ধশবর্তা । পারমার্থিক দর্শন 
কয় জনের আছে ?, তাই মুখ্য ত্যাগ করিয়া লোক সফঠ 
গৌথকেই সুখ্য ভাবিয়া, অতৃপ্তিতেই তৃপ্তি ঘোধ করিতেছে । 


* জীবনুক্ত। স্থিতপ্রজ্ঞ, গুণাতীত, তগবস্ত) ত্রাক্ষণ এবং অভিথর্ণাশ্রমী 
&ইগুলি সঙ্গপর্ধ্যাজিক খবা। কিপ্রেফায় ভাবাপর হইলে পুর “তত” কি 
“স্রাঙ্ছণ' ধলিয়। কথিত হয়, তাহা! একবার কাবিয়। দেখ । আন ভ়্ির 
একা যুঝ | ২১১২ পৃষ্ঠ! দেখ । 


দীক্ষা ও গুক খাহাত্া। ২১১ 


অবিধিকেই বিধি বলিয়া! মানিতেছে। লদ্‌, অসৎ, গৌধ, মুখ্য 
সবই এক পর্ধ্যান্ুগা হইতেছে । গমাজে কত মেকি চলিতেছে । 
নব এক কাঠায় মাঁপ চলিতেছে । এই সমুদ্ায়ই বর্তমান 
্রাঙ্গণ্যধর্মের অবনতির প্রধান কারধ। এই সকল অসদূ ও গৌণ 
ব্রাঙ্মণেরাই ঘে সমাজের নেতা, শিক্ষক, গুরু ও পুরোহিত পদে 
বরিত, সে সমাজের পতন অবশ্যভাবী। তথায় ব্রাঙ্গণ্যধর্ম 
অক্ষত থাকিতে পায়ে না। কবির সমাজের ঈদৃশ শোচনীয় 
অবস্থা দেখিক্স। হঃখ প্রকাশ পূর্বক বলিতেছেন থে - 


ন্ৈঠা পণ্ডিত পড়ে পুরাণ, বিন্‌ দেখে ক্যাকরে। 
ব্যাখান। কহ কবীর যহ উপদকো। জান সেই 


সন্ত সদ পরমাণ। 
(শব্ষ ১০২), 


বড়ই আশ্চর্য্যের কথা যে, যেব্যক্তি কখনও ভগবানকে 
দেখে নাই, সে কেমন করিয়া পুকাগাঁদি ব্যগদেশে তাছার 
বিষন্ন লোকের নিকট ব্যাখ্যা করে, বাস্তবিক সে পিত নছে। 
ধিনি ভগবানকে পূর্ণভাঁবে জানেন, তিনিই গ্ররৃত পণ্ডিত একং 
শান্ত পুক্ষষ। 

শিষ্য--আচ্ছা, কি কি গুপ সম্পন্ন হইলে প্রক্কত ত্রাদ্ষণ পন" 
বাচ্য হওয়। যায়, তাহ! সংক্ষেপে বধুন। 

গুরুস্পগুন। 

ব্রদ্ধ হি ত্রাহ্মণঃ। 
| ( শতপথ বাঙ্গণ ৫১1১). 
বেদাদি সদ শাগ্রের অধ্যয়ন এবং আধ্যাপন পরমেশদের 


২১২ তত্ব-দর্শন । 


উপাসনা এবং বিদ্যাদি উত্তম গুণযুক্ত পুরুষই মুখ্য বা প্ররুত 
ব্রান্ধণ নামে অভিহিত । 


এষ নিত্যোমহিম। ত্রাঙ্গণস্য ন বদ্ধতে কর্্দণ! 
ন কণীয়ান তনৈব স্যাৎ পদবিভভঙৎ বিদিত্বা ন 
লিপ্যতে কর্ণ পাপকেনেতি তম্মাদেবং বিচ্ছান্তে! 
দ্বান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতে। ভূত্বা হইত্মন্যে 
বাতআ্মানৎ পশ্যতি সর্বমাজ্সানং পশ্যতি ক % % 
বিপাপে। বিরজে। বিচিকিৎসে। ত্রাহ্মণে! ভরত্যেষ 


ব্রন্মলোকঃ। 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদ 8181২৩) 


যখন কোন ত্রাচ্গণ পূর্ব স্ুকৃতিবশাৎ বা গুরুকরুণ! 
প্রসাদাৎ জানিতে পারেন*যে, আমার আমি কোন কর্মের 
স্বার1 বর্ধিত হয় না, ব। অকরণে হান হয় না, এই যখন আমার 
নিশ্চিত স্থিতি বা মাহাঘ্ব্। তখন আমি কি জন্য পুণ্য পাঁপরূপ 
কর্মকরণে লিপ্ত হইব? এবদিধ প্রকারে প্রতিবুদ্ধ হওতঃ শম- 
দমাদি সাধন সম্পন্ন হইয়া তিনি নিজের আমিতেই আত্মাতেই) 
সকল আমি (আত) দেখিতে থাকেন, আমি ভিন্ন জগতে আর 
কিছুই নাই, এবিধ বিগতপাঁপ, বিগতমল এবং সুংসারাদি 
ছিন্ন আমিই সেই পরুম ব্রহ্ম । তিনিই মুখ্য ব্রা্ষণ এবং তিনিই 
সদা বরন্মলৌকে অবস্থিত। আচীর্ধ্য শঙ্কর ইহার ব্যাখ্যা। স্থলে 
এবস্িধ গুগ সম্পন্ন পুরুষকেই মুখ্য ব! ্রক্কত ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন, 
আর যাহারা :ইহার বিপরীত- অর্থাৎ ঈদৃশ বধনবনপীবস্থানে 


দীক্ষা ও গুক মাহাশ্মা। ২৯৩ 


অসমর্থ তাহারাই গৌণ ব্রাঙ্ষণ বলিয়া আখ্যাত হইরাছেঃ 
মহর্ষি মন্ধ বলেন-_- 
অধ্যাঁপনমধ্যয়নং যজনং যাঁজনং তথ | 
দাঁনং প্রতিগ্রহ্ধৈব ব্রাঙ্গণানামকল্পরৎ ॥ " 
( মন্ুস্থৃতি ১৮৮) 
বেদাদি সদ শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন, কেবল বেদো- 
'দিত কর্ম্মাদির যজন এবং যাজন, দান, দারিদ্র্যহেতু দান করিতে 
অসমর্থ হইলে অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনরূপ ব্রহ্গধজ্জের অধিকতর- 
রূপে অঞ্জষ্ঠান। কেননা ত্রহ্মবিদ্যাদান সকল দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
এবং প্রতিগ্রহ অর্থাৎ লোভ মোহাদ্বির বশবর্তী ন! হইয়! দেহ 
ধারণাদ্ির জন্য যথাসম্ভব গ্রহণ এই গুলি ব্রাহ্মণের অবশ্য 
অনুষ্ঠের। এই গুলি যথাশান্ত্র অনুষ্ঠিত হইলে তবে ধুখ্য ব্রাঙ্মণ 
হুওয়া যাঁয় নচেৎ গৌণ । 
মহর্ষি যাজ্ঞবান্যশ্বীক্ম বিছুষী পত্থী গার্গীকে বলিতেছেন-- 
যো বা এতদক্ষরং গাগ্যবিদিত্বাহম্মালোকাৎ 
প্রতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরৎ গার্সিবিদি- 
ত্বাহস্মাল্লোকাৎ প্রেতি স ব্রাহ্মণ: | 
€ বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৩৮১০ ) 
হে গার্নি, যে ব্যক্তি সেই অক্ষর পরম পুরুষকে বিদিত না! 
হইয়! মৃত হয়, সে ক্কপণ অর্থাৎ ফলাকাজ্জী এবং শৌচাচার 
বঞ্জিত শুদ্র বিশেষ। আর যে ব্যক্তি সেই পরম ব্রঙ্গন্ধে 
অধগত হইখ। দেহত্যাগ করে সেই প্রকৃত ত্রাহ্মণ। 


টিরিনিিিউি টিটি বিতরন টিটি এরি রিভিউ 
৮ * আয়ন্তে ব্তৃত এতস্যা মবস্থায়াং মুখ্যে। ্রা্গণঃ প্রাগে তকমা দ্দ শ্বরাপ। 
রগ্কান গেশীণমন্য প্রাঙ্গশ্যং। (শঙ্ষরভাষ্য ) * 


২১৪ ততব-দর্শন। 


ভগবান শ্রীকষ্ঝ বলিয়াছেন-_ 
শমোদম স্তপঃ শোৌচং ক্ষান্তিরার্জব মেব চ। 


জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ব্রহ্ম কর্ম স্বভাবজম্‌ ॥ 

( ভগবদগীতা। ১৮1৪২) 
শম, দম, ইতপুর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । তপ অর্থাৎ জিতে- 
জ্রিয় হইয়া ধর্ম সাধন, শৌচ, ক্ষান্তি অর্থাৎ নিন্দা স্তুতি স্ুথ 
ছুঃখাদি বিবর্জিত হইয়া ধর্মে রত হওন, সরলতা, শাস্ত্রীয় 
জ্ঞান, বিজ্ঞান অর্থাৎ সমাধিতে স্বন্বরূপসাক্ষাৎ্করণ এবং 
আস্তিক্য বুদ্ধি প্রভৃতি ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম। & সকল 
গুণের ন্যুনত। উত্তরোত্তর ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদিতে পরিলক্ষিত 
হইয়া! থাকে । গুণ এবং কর্ম বিভাগানগুসারে যে প্রাচীন কালে 
বর্ণ বিচার প্রথ। প্রচলিত ছিল মহর্ষি মন্নুর নিয়ের এই বচন 

তাহার দীপ্যমান প্রমাণ । *য়থা_ 


স্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈস্ত্রে বিদ্যেনেজ্যয়া স্থতৈঃ | 
মহাজৈ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রান্গীয়ৎ ক্রিয়তে তন্থুঃ ॥ 
(মনুস্থৃতি ২২৮) 

' পক্রাঙ্গীয়ং ক্রিয়তে তম ব্রহ্ধ পরমাত্বা! কারণ পুরুষঃ তত্তেয়ং 
স্বন্ধিনী তন্ুঃ শরীরং। ব্রহ্ম সন্বন্ধিতা চ তত্ভাবাপত্তি লক্ষণ! 
সহি পরঃ পুরুষার্থঃ1 ( মেধাতিথিভাষ্য ) 

স্বাধ্যায় অর্থাৎ বিধিপুর্ববক বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং 
অধ্যাপন | ব্রহ্ষচর্য্য; সত্যভাষণাঁদিরূপ ব্রত, বেদেোদিত অগ্নি- 
হোগাদি কর্ণ," গৃহাশ্রমী হইয়া সন্তানোৎপাদন, এই সকল 
ক্াু্ঠান দ্বারা শরীরকে ব্রাঙ্মী অর্থাৎ 'বেদ ও পরমেশ্বরের 


দীক্ষা ও গুরু মাহাত্ম্য । ২১৭ 


আধাররপ ত্রচ্মভাবাপন্ন--ব্রাহ্ধগগোপযোগণী কর। এ সকল অন্ধু- 
টান ব্যতিরেকে ত্রাহ্ষণ শরীর হয় না। স্থতরাং পরম পুরুষার্থ- 
রূপ ব্রঙ্গভাব বা গ্নোক্ষও লাভ হয় না। 

শিষ্য--ব্রাঙ্গণা্দির শিখা ও যন্ঞোপবীত (পইতা) ব1 যক্জসত্র 
ধারণের কাঁরণ কি? এবং চতুর্থাশ্রমে তাহ! আবার ত্যাগেরই 
ব। ব্যবস্থা হইল কেন? এ বিষক্টা আমাকে ভাল করিয়া 
বুঝাইয়া দ্িন। 

গুরু-_জান্ছ! শুন। যেমন বাগাদি দমন হেতু মৌনাদি 
দওশ্বরূপ*আঁচরিত হুইয়। থাকে। যেমন অজ্ঞান ও তৎকার্ধ্য 
রমন হেতু জ্ঞান দণ্ম্বরূপ পরিগৃহীত হইয়া থাকে এবং সেই 
জ্ঞানের চিহ্ুস্বরূপ বাহিরে ( চতুর্থাশ্রমে ) দণ্ড ধারণের ব্যবস্থা! 
আছে। সেই মত ব্রহ্গবিজ্ঞান লাভ করিব এই "প্রতিজ্ঞা 
করিয়! ব্রাহ্মণ বাহিরে তাহার স্মারক চিহ্স্বরূপ এই শিখ! 
এবং যজ্োপবাঁত ধারণ করিয়া থাকে। চিন্তবিক্ষেপ হেতু 
কোন লমযষে সে ব্রন্মবিজ্ঞানম্মতির বিস্মর্ণ হইতে পারে, 
পরই আশঙ্ীয্স বাহিরে তাহার চিহুম্বরূপ শিখ! ও যঞ্জোপবীত 
বা! সুত্র ধারণের ব্যবস্থা । ঘথা২_ 

তদেব শিখ! তদ্দেবোপবীতঞ্চ 
(পরমহংসোপনিষদ) 

যদ্ধেদাত্ত বেদ্যস্য পরব্রহ্ধণো জ্ঞানং*তদেব কর্্মাঙগতৃত 

বাহ্য শিখা যঙ্জোপবীত স্থানীয়ং। যাজবন্ধ্া বলিতেছেন-" 
আত্ম জনমের ঘজ্ঞোপবীত মিতি সমাদধো | 


(জাবালোপনিষদ্‌ )। 
স্কাত্ম জানের নামই যজ্ষোপনীত । 


২১৬ তত্ব-দর্শন। 


য্ঞার্থং ধার্য্যতে সৃত্রৎ যজ্ঞ ব্রাদ্মণ্যমিষ্যতে । 
যজ্ঞ শব ব্রহ্মকে বুঝায় (যঙ্ছবৈ বিষুঃঃ) সেই যজ্জ-পুরুষের 
ব৷ত্রহ্গের আ্ঞানলাত করিবার জন্য ব্রাহ্ষণাদদি বাহিযে যজ্ঞো- 
পবীত ও শিখা ধারণ করিয়। থাকেন, এবং চতুর্থাশ্রমে জ্ঞানের 
পরিপধকে যখন ব্রক্ষবিদা স্থায়িত্ব লাভ করে, তখন শিখ! 
স্বর ত্যাগের ব্যবস্থা আছে, কেননা ভিতরে জ্ঞান স্থির হইলে 
বাহিরে আর তদ্‌ স্মারক চিহ্বের অনাঁবশ্যক। যথাঁ-- 
যদ্দাতু বিদ্িতৎ তৎস্যাঁৎ পরংব্রক্ম সনাতনং | 
তদৈক দণ্ড সংগৃহ্য সোঁপবীতাং শিখাং ত্যজেহ। 
জ্ঞাত্ব! সম্যক্‌ পরত্ব্রহ্ম সর্ববতত্যক্তা পরিব্রজেৎ। 
(পরমহুংসোপনিধদ ) 
অপিচ এই শিখা, হৃত্র বিদ্যাবিষয়ক সাধন স্থতরাং 
এবপা (ইচ্ছা) বিশেষ। ইহা! দ্বার আমি ব্রজ্জমবিদ ইত্যাদি 
প্রকার আঅভিমানাদি আদিবাঁর সম্ভব হেতু চতুর্থাক্রমে জান 
স্থির হইলে ইন! ত্যাগের * ব্যবস্থা! আছে। শিখঠনত্র কোন 
ছার, তৃথন সর্ধস্য ত্যাগ হইয়! যাইবে। সুতরাং ধারণ ও ত্যাগ 
ইচ্ছার এক বিন্দুও অনর্থক নহে। পুর্ণভাবেই সার্থক । আর 
এই মজ্ঞোপবীতের অপর নাম *“যজ্ঞন্ত্র” কারণ যে সর্বাব- 
ভাদক মজ্তপুকষের ৰা ব্রন্মের পরমপদ রা স্থুজ, স্থত্ধে মণিগণবৎ 
জগতন্থ নিখিল পদার্থে অন্গস্যাত হুইয়! রহিয়াছে, ইহা তাহারই 
সূচক ব। ব্যোতক বলিপ্ব। ইহার নাম রর সা 


08578572555 টারিতে লি তািলেনা 
ফ যজ্টোপবীভাদি সাধন! চ্চ বিদ্ব্যা বিষয় এষপাত। ্গ ত্যাজ্য তি 
দারণ/ক ৩৫ শঙ্কায় ভাষা) | 





দীক্ষা ও গুরু মাহাত্ম্য । ২১৬ 


সুচনাঁৎ সুত্রমিত্যান্ু সূত্রথ নাম পরম পদ্ম 
তৎ সৃত্রং বিদিতৎ যেন স বিপ্রে! বেদ পারগঃ। 
ঈদৃশ সুত্র ব্রহ্মকে যে জানে সেই প্রক্কত বিপ্র বা ব্রাহ্মণ 
ও বেদবিদ। তীঁহার যজ্ঞসত্র ধারণই সার্থক। তিনিই ষথার্থ 
বাক্গণ পদ বাচ্য, তিনিই যুখ্যব্রাক্ষণ। নচেৎ গলে দড়ি দেওয়াই 
সার। ফল--বিষয়ভোগে আত্ম বিস্মরণ--আত্ম হনন--এবং 
গৌণ ব্রাহ্মণত্ব-_- | তাই কবির দাদ বলিতেছেন -- 
কৃত্রিম জনেউ ধালি জগ্‌ ছন্দ । 
"জন্মত শুদ্রে ভয়ে পুনি শূদ্রো ॥ 
বলা বাহুল্য যে প্রোক্ত গুণাদি সমন্বিত ব্রাঙ্মণগণই প্ররুত 
ব্রাহ্গণ পদবাচ্য। এই সকল মুখ্য ব্রাঙ্ষণগণ প্রাচীন কালের 
ন্যায় বর্তমানে সমাজের নেতা, শিক্ষক গুরু এবং পুরোহিত 
পদে বরিত হইলে সমাজের সমূহ মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে। 
ইস্থারা ব্রহ্মবিদ সুতরাং ব্রক্গম্বরূপ (ব্রহ্মবেদ ব্রদ্মেব ভবতি )। 
ইহাদের উপদেশাদি দ্বারা জীবের আত্যুদস্সিক এবং পারমাথিক 
উত্তর প্রকারেরই শ্রেয় সাধন হুইয়। থাকে । জীবের অজ্ঞানান্ধ- 
কার হুরে অপস্ত হুইয়! ( অধিকারভেদে ) জ্ঞানের বিমল 
জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইয়? পড়ে। ত্রিতাপ দুরে পলায়ন করে, 
ংক্ষেপতঃ সংসার সুখময় হুয়। অনাম্মন্ঞ গৌণ ব্রা্মণাঁদি 
্বার! তাহা কদাপি সম্পাদিত হইতে পারে ন1। 
শিষ্য আচ্ছা, গুরু করণের আবার আবশ্যকতা কি? 
পণ্ডিত নিউটন ত নিজেই মাধ্যাকর্ষণ আবিক্ষার করিয়া- 
ঞ্ছলেন ; আর যদিই আবশ্যক হয়, তবে গুরু কি প্রকারের 
হওয়া! উচিত ? » | 
৯৪৯ 





২১৮ তত্ব-দর্শন। 


গুকু--গুরু করণের নিতান্ত আবশ্যকতা আছে। ' ক্রমে 
সবিশেষ বলিতেছি শুন। ভুমি স্থুলদর্শন জন্য বলিতেছ যে, 
নিউটন মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করিগ়াছেন, হুক্ভাবে, 
'বিচারচক্ষে দেখিলে আর একথা বলিতে পার না * মলে 
কর, কোন ব্যবসায় করিতে হইলে যেমন অগ্রে কিঞ্চিৎ মূল 
ধনের প্রয়োজন হয়, সেইমত মনোব্যাপারের উৎকর্ষ সাধনার্থ 
পূর্ব জান সঞ্চয়ের গ্রয়োজন। কেননা তুমি যাহার কথা বলিতেছ 
সেই পণ্ডিত নিউটনও তাঁহার গুরুর (শিক্ষকের ) নিকট শিক্ষ। 
লাভ করিয়াছিলেন। সে শিক্ষক বা গুরু আঁবঠ$র অন্য 
শিক্ষকের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন। এইমতে পরম্পর! 
ন্যায়ে চলিয়। গিক্স] স্থষ্টি গ্রারস্তে দেই আদি গুরুতে ( শিক্ষকে 
ৰা ব্রদ্মেতে ) গিয়া শেষ হইবে । নচেৎ অনন্যাশ্রয় দোষ ঘটে। 
এখানে বলা আবশ্যক যে, এই ভারতভূমি ভূগোলস্থ তাবৎ 
দেশেরঃ সকল বিদ্যার এবং পুর্ণ সভ্যতার হুতিকাঁলয় এবং 
আদি নিবসিত স্থান, কিন্ত পরিতাঁপের বিষয় এই যে, সেই 
আর্য বংশধরেরাই বর্তমানে বৈদেশীকগণ কর্তৃক ক্বর্ধর এবং 
অসভ্য বলিয়। উক্ত হয়। হা অনৃষ্ট ! অনেক স্থঘী বৈদেশীক 
পণ্ডিত কিন্ত একবাকোো এই দমকল বিষয়ে ভারতের প্রাচীনত্ব 


এল 


* আর্য ভট ত্বীয়**আর্য্য সিশ্বাস্তে” লিখিয়াছেন ঘে ৩৫৭৭ কল্যান্ছে 
ভাহার জন্ম হয়। স্থতরাং ,তিনি থৃষ্টীয ৫ম শতাব্দীর লোক। তাহার 
পুস্তকে মাধ্যাকর্ষণের কথা আাছে। আর ৃষ্টায় ১২শ শতাব্দীর লোক 
ভাঙ্করাচার্ধের “সিদ্ধাত্ত শিয়োমণি” বাঁমক জ্যোতিধ 'প্রন্থে মাধ্যাকর্ষণের 
হুষ্পষ্ট দিদর্শন আছে । নিউটন ১৬ শতান্মীর লোক, হৃত'রা€ নিউটনের জন্ম 
হইবার ১ হাজার 'বৎসর পুর্বে ভারতে “মাধ্যা ক্ষণ” আবিক্কৃত ছিল, ত্যুর 
ভাহার দেখে নূর বটে । 


দীক্ষা ও গুরু মাহাজ্য। ২৯৯ 


ূরণভাঁবে স্বীকার করিয়া গিরাছেন * সুতরাং ছুই চারটে হগ, 
ভগের, কি ফক্া, উল্‌্ফের কথায় কি হইবে? তাই মনু বলেন-_ 
এতদেশ প্রসৃতপ্য সকাশাদ গ্রজন্মনঃ। 
্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরণ পৃথিব্যাঁৎ সর্ব মানবাঁঃ।॥ 
(মনুস্থতি-২।২০ ) 
এই ভারতের আর্ধ্যাবর্ত দেশোৎপন্ন ত্রাঙ্গণ অর্থাৎ বিদ্বান 
ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ভূগোলন্থ তাৰৎ মনুষ্য স্ব স্ব চরি- 
আদি এবং বিদ্যাদি শিক্ষা করিবে এই জন্য বেদ বলিতেছেন--. 
অআঁয়ে তব স্বিদ1 তোদেম্যেব শরণ আমহন্য। 
. (নামবেদ-_ছন্দাচ্চিক ১। ৯৭) 
হে অগ্নি ব্রহ্ষণ* আনি আপনার সেবক। আপনি আমার 
মহান শিক্ষক এবং স্বামী । 
ভগবান পতঞ্জলিও বলিয়াছেন-_- 
স পুর্ববেষামপি গুরু কালেনানবচ্ছেদাঁৎ। 
(পাতঞ্জলদর্শন ১২৬) 
স্যষ্টি প্রারন্তাঁবধি আঁজ পর্ধ্যস্ত বত জন জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
করিতেছে বা করিবে সকলেরই আদি গুরু ব। উপদেষ্টা ঈশ্বর । 
তিনি অপরিচ্ছিন্ন বিধায় সকল কালেই তাহার বিদ্যমানতা 





দূ] 8286 00581588807 6208 0790718] 1777 1 
17870100181 100 879 00৪ 15080 8)01606 6010888 01 811) সা1)08৪ 
11017065 9 1998898) 1380. 008 -11056 0৪ 1617 201008 %78107090 
8) 7975100105, 77067 878 1018080. ৪: ৫1089 60 7086076 830 
9১৫09861046 17155116168 আ1600০% 2৮ 05500661580 109. 
, দিি060 1020 90086100010 105:0051821 8617001, 

ক 6), 35 ঢ180০৮8-155 195ঘ ৯5 18990 ). 


২৮২০ তত্ব-দর্শন। 


আছে। তাৎপর্য্য এই যে ্রহ্মাদি দেবতাদিগকে স্থত্িকর্তা বলা 
যায় বটে, কিন্ত তিনি (ঈশ্বর) তাহাদিগেরও অঙ্টা এবং উপদেষ্টা । 
ব্রহ্মাদ্দি দেবগণের জন্ম ও বিনাশ আছে, কিন্তু তাহার জন্ম 
নাই, বিনাশ নাই, তিনি অনাদি তিনি অনভ্ত। সেই ঈশ্বরই 
মানবের আদি গুরু, এবং প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। 


গৃণাতি বেদদ্বারোপদিশতি সত্যানর্থান ন 
গুরুঃ | স চ লর্ববদ! নিত্যোস্তিক 


ইতপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ব্রহ্মবেদ ব্রদ্দেব ভবতি | 'ক্রঙ্গবিদ- 
গণই প্ররুত ব্রহ্ম । খষি শাঙিল্য বলিয়াছেন ষে-_. 


তম্মিন তজ্জনে ভেদাভাবাু। 
(শাগ্ডিল্যসথত্র ) 

তাহাতে (তগবানে) এবং-তীহাঁর ভক্তে কোনই ভেদ নাই, 
উভয্মে এক। অতএব বলা যাইতে পারে ষে ব্রদ্ষবিদগণ 
ব৷ প্রক্কত তক্ুগণই নরাঁকারে মানবের একমাত্র প্রহিক শিক্ষক 
এবং গুরু। অতএব গুরুই সাক্ষাতব্রহ্ম । ঈদৃশ ব্রন্দবিদ 
গরুই সংসারানল সন্তাপ নিবারণের একমাত্র স্থশীতল বারি। 
হে তাত, ঈদৃশ স্থশীতল বাঁরিতে নিমজ্জিত হও, সব সন্ত্রাপ 
বিদুরিত হইবে। বিমল শান্তিস্থখ সম্ভোগ করিবে। চিত্তের 
.হ্ৈরধ্য সম্পাদিত হইবে, কুতবাং পুত্র বিত্বাদি মোহে আর বিমুহা 
হইবে না, তাত, কায়মনোবাক্যে ঈদৃশ -ব্রাঙ্গীস্থিতিলাভে 


এ তন 





« .$, ঈশ্বর কিউপায়ে জগতের আদি এস্থ খগাদিযেদরপ কবশ্ববিজ্ঞাম 
মনুষ্যরে প্রথমে উপদেশ করেন এবং কেমনে তাহা! পরে পুস্তবন্থ হস, 
সবিশেষ “বেদ ও দেব” লীর্ক পুত্যক দেখ। 


দীক্ষা ও গুরু মাহাম্ঘ্য। ৃ ২১ 


কুতমক্কল্প হও। তাই শ্রুতি বিরক্ঞ পুরুষকে উদ্ধদ্ধ কর্ণার্থ 
বলিতেছেন-- 
পরাক্ষ্যলোকান্‌ কর্্মচিতান্‌ ত্রান্মণো। নির্বেবেদ 
মায়ান্গান্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তছিজ্ঞানার্থৎ স গুরু 
মেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয় ব্রহ্ধনিষ্ঠযৃ। 
| (মুণ্ডকোপনিষদ ১২1১২) 
এই সংসার ধর্্াধন্মময় এবং অনিত্য। ঈদৃশ অনিত্য 
ংসারেন্ু কৃতকার্ধ্যাদি দ্বারা অকৃত পরমায্মা কদাপি লভ্য 
ইয়েন না। ইহা! পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বৈরাগ্য দৃঢ় কর, 
সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হও ।* তদনন্তর ব্রহ্ষবিদ্যা লাভার্থ সমিত- 
পাণি হইয়! শ্রোত্রিক্স অর্থাৎ বেদাদি শান্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অর্থাৎ 
সর্ব কর্ম পরিত্যাগানস্তর কেবল অথয়ব্রন্মে নিষ্ঠাযুক্ত পুরুষের 
সমীপে গমন কর। (ক) সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন বিরক্ত শিষোরই 
কেবল বরহ্মবিদ্যায় অধিকার, অন্যের নহে। (খ) গুরুকরণ নিতাত্ত , 
প্রয়োজনীক্চ। (গ) বিনা গুরুকরণে স্বতন্ত্রভীবে কোন ব্যক্তির 
্রন্মবিদ্যালাভ হইতে পারে না। (ঘে) এবং সেই গুরু শ্রোতরিক্ব 
এবং ব্রহ্গনিষ্ঠ এই দ্বিবিধ গুণসম্পন্ন হওয়া আঁবশ্যক--এই বিন 
গুলি এই শ্রুতি ছারা প্রতিপাদিত হইন্নাছে। তাহ! ক্রমে দেখাই- 
তেছি। গুরু কি প্রকার গুণসম্পন্ন হইবেন, তাহ? “শ্রোত্রিয়” এবং 
ক্রন্মালিষ্ট এই ছুই বিশেষণ দ্বার বিশেষ করিয়া! বলিয়াছেন! 
সংসারে শ্রোত্রিয অর্থাৎ শ্রত্যাদিযুক্ত অনেক ব্রাহ্মণ দেখা যায, 
পাছে মিষ্য বা মুমুক্কু কেবল শ্রোত্রিকেই গুরুপদে বরণ করে) 


পি শিপ ীপিী শশা ীক্গা পপি 
৪ নাধন চতুষ্গসে্ বিশেষ বিবরণ ১৫৩ পৃষ্ঠ। দেখ । 


২২ তত্ব-দর্শন 1 


এই, আশঙ্কায় শ্রুতি দ্বিতীয় বিশেষণ ক্ব্রঙ্গনিষ্ঠ” দ্বারা শ্রোত্রিক্ন 
সাধারণের নিরাঁকরণ করিয়াছেন ।* আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য 
আনন্দৃগিত্রি ভাষ্যের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন “ত্রাত্রি়মিত্যাদিনাই- 
ধ্যয়ন হীনস্য বাহকর্থিণে। বা গুরুত্বং বার্ধ্যতে। শাস্্রজ্জোহপি 
্গাতন্ত্রেন ব্র্মতত্বান্বেষণং ন কুর্ধ্যাদিত্যেতদদ গুরুমেবেত্যবধারণ 
ফলম্”। অর্থাৎ যেব্যক্তি বেদাদি শান্ত্রজ্জ নহে এবং জ্ঞান, 
ধ্যান বৈরাগ্যাদি ক্রিয়। দ্বার! যুক্ত নহে। তাহাকে কদাপি গুরু 
বলিয়। গ্রহণ করিবে ন। প্রমাদ বশতঃ গৃহীত হইলেও তাহাকে 
বর্জন করিবে । আর কোন ব্যক্তি শান্ত্রজ্ঞ হইলেওঃ যেন সে 
স্বতন্ত্র ৰা স্বাধীন ভাবে (বর্তমানের ন্যার পুস্তকাদি দেখিয়। ) 
ব্রঙ্গবিদ্যা লাভের চেষ্টা না করে। গুরুর নিকট শিক্ষ/ কর! 
সব্বতোভাঁবে কর্তব্য । কারণ এই ত্রহ্মবিদ্যা গুরু পরম্পরাগতা। 
গ্রন্থ দেখিয়া! ইহা কদাপি লভ্য নহে। পপ্রিকাতে লেখা থাকে 
যে. এবার অমুক অমুক স্থানে এই মত পরিমাণে বৃষ্টি হইবে। 
কিন্ত পাজি নিউড়াইলে একবিনদুও জল মিলে না । ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ এই শ্রুতির অনুকরণে শ্রীমান অর্জুনকে বলিক্বাছেন-_ 


তদ্ধিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন লেবয়া। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন স্তত্বদর্শিনঃ ॥ 


29055891577 55758555 

, * নহি বাহ্যক্রিনা আত্মত্বতিশ্চ ভবিতুং শরুতঃ বিরোধা্।। ক্রিয়! শবে 

জান ধ্যান বৈরাগ্যা্দি। বাহ্য ক্রিয়া নহে, কেননা তাহ। জ্ঞানের কা 

আন্মরতির বিরুদ্ধ । অর্থাৎ থে পুরুবে আত্মজ্ঞান ব1 রতি হইয়াছে, তাহার 

কখনও পুজাদি বাহ্য ক্রিয়া থাকিতে পারে না। কারণ পুজাদি, বাহা করিনা 

আাকজঞানের বিরুদ্ধ হেতু উরের এক্রাবস্থান কথাপি সন্তবেনীঁ। অত্ঞ্ব 

'বাহযপুজকও আতৃজ্ঞানী নহে'-অনাস্থজ্জ এবং জাত্বজ্ঞ অবাহ্য পুঁজ ক.সপবাহ্য- 
পুজার [শুন্য । (শঙ্বৃষ্াধ্য ) 


দীক্ষা ও গরু মাহাত্ম্য । ৯২৩ 


যজজ্জাত্বা! ন পুনর্মোহমেবং যাঁস্যসি পাগুব।, 


যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষাস্যাত্বন্যথো ময়ি ॥ 
দু (ভাগবদগীতা 81৩৪-_-৩৫ ) 

হে পাণ্ডব তোমাকে ত্রিলোক পত্রিকারী যে ত্রহ্গাজ্ঞাঁনের 
কথ! বলিলাম, যাহা! অবগত হইলে তোমার সমুদায় সংশয় 
ছিন্ন হইয়া যাইবে, তুমি বিগতমোহ হইবে, এবং আব্রঙ্গ স্তম্ 
পর্য্যন্ত সমুদরায় ভূত তোমাতেই অবেক্ষণ করিতে পারিবে, সেই 
রন্ধজ্ঞান লাভের জন্য তুমি জ্ঞানী এবং তত্বদর্শী ব্যক্তিগণের 
সেবা শুক্রষা কর, তাহাদিগকে ভক্তিভাৰে প্রণাম কর, তাহার! 
তুষ্ট হইক়্। তোমাকে সেই ত্রঙ্গজ্ঞান উপদেশ করিবেন। উল্ত 
মুণ্ডক শ্রুতির অন্থকরণে এখানেও “জ্ঞানিনঃ?, এবং “তত্বদর্শিনঃ/ 
এই ছুই পদ দ্বার! জ্ঞানোপদে্ট৷ গুরুর সাঁধারণত্ব নিবারিত 
হইয়া অসাধারণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে । কেননা শাস্্রাদি 
অধ্যয়ন দ্বার জ্ঞানের পরিপাকে যাহাদের তত্বদর্শন ঝ। ব্রন্ধ- 
দর্শন হইয়াছে, কেবল তীহারাই সেই ব্রদ্ধবিদ্যার বক্তা এবং 
উপদেষ্টা! হইতে পারেন অন্য নহে_এই বিশেষত্ব-এই 
অসাধারণত্ব। নচেৎ সংসারে ত অনেক শাস্ত্রাধ্যায়ী জানি 
মহা উপাধ্যায়-_উপাধ্যায়_স্বপ্লাধ্যায় আছেন। অনেক ভূষণ 
_রত্ধ-_অলঙ্কার প্রভৃতি আছেন। চুঝ%কু মদ্ধুর ত অভাব নাই। 
সাগর তীর্থাদির কথা আয় কি বলিব। মূল শ্লোকে এক 
“তত্বদর্শিনঃ” এই পদ প্রযুক্ত থাকায় বর্তমান কালের জ্ানী 
মহ্‌! উপাধ্যায় হইতে আরস্ভ.করিয়। সাগর পধ্যন্ত সকলেই সে 
তবদর্শন বিহীন ধলিয়া বাধ পড়িতেছেন। 'কেছই বঙ্দজাগের 
,উপদেষ্ট হইতে পারেন না। ওপরে বরিত' হওয়ার গাযোগ 


২২? ভবব-দর্শন। 


হইয়! পড়িতেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, সমাঙ্গ সেই সকল 
দর্শন বিহীন ব্যক্তিদরিগকেই গুরু বলিয়! গ্রহণ করিয়া থাকে । 
তাঁই ফলও তদ্বৎ হইতেছে-_পুনঃপুনঃ জন্ম মরণ সুতরাং সংপার 
নিরাকৃত হইতেছে ন]। 

মহর্ষি মন্থুও ঠিক তাহাই বলিয়াছেন_-যথা-_ 


দর্শনেন বিহীনস্ত সংসারৎ প্রতিপন্যতে। 
( মন্ুনংহিতা ৬1৭৪ ) 

দর্শনেনাধ্যাত্মিকেন বেদান্তোপদিষ্টেন যো বিরহিত; কেবল 
কর্মকার সংসারমেতি । (মেধাতিথি ভাষ্য) 

তত্বদর্শন বা ত্রহ্মজ্ঞানশুন্য ব্যক্তির পুনং পুনঃ সংসার প্রবন্ধ 
হইয় থাকে। ৃ 

পরম ভাগবত চৈতন্যদেব তাহার শিষ্যমগ্ডলীকে সম্বোধন 
পূর্বক বলিতেছেন যে, ষে বর্ণেরই হউক ন1 ভগবদতত্ববিদ 
হইলেই সেই প্রকৃত গুরুপদ বাচ্য ষখা-_ 


কিব। বিপ্র কিঝ! ন্যাসী শূদ্র কেনে লয়। 


যেই কষ তত্ববেভা! সেই গুরু হয় ॥ 
( চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যথও্ড ৮ পঃ) 

এখানে বলা আবশ্যক যে, তন্ত্রের আত্যুদ্বয়কাঁলের শেষা- 
বস্থান্ধ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইলেও, তৎকালে বঙ্গদেশে 
পঞ্চমকারের প্রবল জোত চলিলেও, তিনি কিন্ত ত্বিকুদ্ধে 
উপদেশাদি প্রদান করিতেন। এবং মকারাদির উপাষকদিগকে 
পা শমাখ্যায় আখ্যায়িত. করিতেন ..এবং লোকশিক্ষার জন্য ... 
প্লরিগেতিনি ট্বদিকমতে ধন্য দাশ গ্রহণ করেন? 


দীক্ষা ও গুরু মাহাত্ম্য | - ৯২৫ 


শিষ্য---আচ্ছা বর্তমান সযাজের এ বিশৃঙ্খলার জন্য দোষী 
কে? গুরু না শিষ্য? যাজক কিষজমান? কে? |] 

গুরু--সবিশেষ বলি শুন-- 

ন নরেনাবরেণ প্রোক্ত এষ শুবিজ্ঞেয়ো বুধ! 
চিন্ত্যমানঃ 
(কঠোপনিষদ ২৮ ) 

সেই ব্রহ্ম বন্ধ বহু প্রকারে উপাপিত হুইয়! থাকেন স্থতরাং 
অবর অর্থাৎ মূর্থ ব্যক্তি নিজে সে বিষয় হৃদগত করিতে পারে 
ন1 এক্ং অন্যেরও হদগত করাইয়! দিতে পারে না! । নহি 
তমস্তমসেো নিবর্তকং ভবতি। অন্ধকারের দ্বার! অন্ধকার দূর 
হয় না, বরং উভয়ের সংযোগে মূল অন্ধকারের পরিমাণ বৃদ্ধি 
হইয়া থাকে। অন্ধকার অপসারিত করিতে হইলে আলোকের 
ব1 প্রকাশের আবশ্যক। অজ্ঞানতিমির নাশ করিতে হইলে 
জ্ঞাননূর্য্যের প্রয়োজন । খাদ উড়াইয়। টার্দি করিতে হইলে, 
অগ্নির দরকার। যেনিজে তমসাচ্ছন্ন এবং অজ্ঞানচক্ষু, যাহার 
হদয়ে তত্বালোৌক কদাচিৎ প্রতিভাত হইয়াছে কি না সন্দেহ 
যে খাদে পরিপূর্ণ সেকি কখনও তত্বালোকের ব! তত্বদর্শনের 
পথপ্রদর্শক হইতে পারে? নাখাদ উড়াইয়। টার্দি করিতে 
পারে? কখনই না। আর. মদদি তাছ। সম্ভব বলিয়া! স্বীকার 
করা যায়, তাহ! হইতে অন্ধরূত কার্য্যের ফল ষে“নিশ্চিত পতন” 
এটাও সেই সঙ্গে মানিয়! লইতে হয়। কেনন! এক অন্ধ অপর 
অন্ধের দ্বারা পরিচালিত হুইলে, শেষে উদ্ভয়েই খানায় পড়ি? 
থাকে? খাদে উত্তরোত্তর খাদ মিশিলে শেষে অ+দ্ল লুপ্ত ব1 বায 
প্রায় হুইয়! যায়। - বর্তমান বঙ্গসমান্দের অবস্থা ত্মুনেকটা এই. 


২২ তত্ব-দর্শন। 


মত ধরণের হুইয়। পড়িয়াছে। সাধারণতঃ দেখ! ধায় ধে, লোক 
সমুহ গতানুগতিক ন্যায়ের বশবর্তী হইয়া কার্ধ্য করিয়া থাকে। 
পরমার্থদর্শন কয় জনের আছে? অমুক কার্ধ্য রাম করিয়াছে, 
হরি করিতেছে এবং শ্যাঁম করিবে বলিয়া! স্থির করিয়াছে। 
অতএব আমরাও এইমত করিতে থাকি, তাহা হইলেই লোকে 
আর আমাদিগকে কিছু বলিতে পারিবে না, বা ভাল বলিবে। 
বল! বাহুল্য যে, ইহাদের মধ্যে এক জনও তাহাদের নিজকৃত 
কর্মের উদ্দেশ্য বুঝে কি না সন্দেহ, এবং বুঝিবার প্রয়োজনও 
বোধ করে না। সুতরাং যেমন উপদেষ্টা তেমনিই উপদিষ্ট, 
যেমন গুরু তেষনি শিষ্য, যেমন যাজক তেমনি যজমান। উপ- 
দেশের উদ্দেশ্য থাদ উড়ান_টার্দিকরণ, তা৷ ত দুরের কথা, 
ররং উভগ্মেই ক্রমে গাঢ়তর তমে নিমগ্ন হইতেছে। সঙ্গে-সঙ্গে 
আর্ধাধর্্মরকে কলঙ্কিত এবং স্থাঁধ্য পিতামহাদির নাম পর্য্যন্ত 
বিলুপ্ত করিরার উদ্দযোগ করিয়া তুলিতেছে। সুতরাং বলিতে 
ছিইতেছে যে, উপদেষ্টা এবং উপদিঞ্, গুরু এবং শিষ্য, যাজক 
এবং বজমান, উত্তয়ের দোষেই এমন হুইতেছে। যাঁধার। বলে 
যেকেবল উপদেষ্টার দোষে, গুরুর ব্যভিচার, পুরোহিতের 
অন্ঞানতাঁয়, সমাজ দিন দিন এত বিশৃঙ্খল হইতেছে, তাহার! 
নিশ্চয়ই একদেশদরশাঁ এবং অতিবানী। ব্যষ্টিভাবে গুরু এবং 
শিষ্য উভয়েই সমষ্টি সমাজের অঙ্গ, সুতরাং ব্যষ্টি বা ব্যক্তিগত 
দোষে সমষ্টি সমাজ দূষিত হইতেছে, অতএব দোষ গুরু এরং 
শিষ্য উভয়েই আছে। তাই তুলসি বলিতেছেন্__“ঘাকো 
ছে গুরু মিলে ন্তাকো! তৈছে সিদ্ধি ।” চেল! দেখিলে গুরু 
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শিথ্য__মাঁচ্ছ! আপনি ষে প্রকার শ্রোত্িস ব্র্গনি্ঠ খুরুর 
কথা৷ বলিলেন, তাহ! ত এখন নাই বলিয়াই বোধ হয়, কি 
বলেন ? আর যদি থাকেত তাহাদের দর্শনের এবং তীহাদিগকে 
চিনিবার উপায় কি? 

গুরু-_শিষ্য যেমন হইবে, তাহার ওকও ঠিক সেই মত 
মিলিবে, ইহ স্বতঃদসিদ্ধ। কেননা এজগতে কোন পদার্ধেরই 
অত্যন্তাতাঁৰ নাই। এখনও এই তামস যুগে, শুক সনকাদির স্তায় 
অনেক তত্বদর্শী গুরু রহিয়াছেন, নচেৎ বিচিত্র জগতের বৈচিত্রোর 
লোপ ছয়, তবে রাম রহিমের মত তাহারা তোষার নয়নপথের 
পথিক হন ন। বলিয়াই তুমি তাঁহাদের বিদ্যযানত্বা অন্বীকার 
করিয়া থাক। আচ্ছা, তোমায় জিজ্ঞানা! করি বল দেখি, পুর্বকালে 
যিনি সসাগরা ধরণীর একছত্র রাজা হইতেন, তিনি ভূগোলম্থ, 
তাবৎ মন্তুষ্যকে তদ্বিজ্ঞাপনার্থ রাজস্য় ষজ্জের অনুষ্ঠান করি- 
তেন, এইমত বিধান ছিল। বর্তমাঁনকাঁলে একছত্র রাজাও নাই, 
সুতরাং রাজনুয় যক্তও হয় না । রাজস্য় যজ্ঞ তুমি এখন দেখি 
পাইতেছ্ক্না বলিয়। কি তাহা মিথ্যা বলিবে? তাহা ত কখনও 
ছইতে পারে না। শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সন্বন্ধেও এইমত 
লানিবে । তাই শ্রুতি পুনঃ জীবের কল্যাপার্থে বলিতেছেন-- 

অনন্য প্রোক্তে গতিরত্র নাস্তযণীয়ান্‌ হ্যতর্ক- 
মনু প্রমাঁণাৎ। নৈষা তর্কেম মতিরাপণেয়। 
প্রোক্তান্যেনৈব হ্থজ্ঞানায় প্রেষ্ট | 
( কঠোঁপনিষদ-২1৮।৯) 

“. অর্টভদ দর্শী আচাধ্য কর্তৃক ঈদৃশ আত্মা ব্যাখাত ইট 
্াত্মবিষয়ক সমুদা় সংকলপ প্রত্যন্তমিত * হও্যায় আত্মা। 


২২৯ ও তত্ব-দর্শন। 


| আছেেনকি নাই এবছিধ সংশয় আর তখন মনোমধ্যে উদিত 
হইতে পারে না। তিনি আছেন, ইহাই তখন দৃঢ় নিশ্চিত 
হইয়া যায়। অতএব ছে তাত, ঈদৃশ অপৃথকদর্শা আচর্য্যের 
অন্ুকম্পায় মেই পরমাত্সাকে সাক্ষাৎ করিয়া কৃতরৃত্য হও । 
কারণ ঈদৃশ অপৃথকদর্শী সর্বজ্ঞতাঁদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই 
মানবের প্রকৃত সুখ কি তাহ! নির্ণয়ে সমর্থ হয়েন। তর্কের 
দ্বার বা অবর ব্যক্তির দ্বার। তাহ। কখনও সংসিদ্ধ হইতে পারে 
ন1। ইহা! দৃঢ় নিশ্চয় করিয়] ঈদৃশ মহাত্মার অন্থুসরণ কর। যদি 
তোমার আস্তরিক টান থাকে, তোমার সুক্ম দেহে যর্দি' প্রকৃত 
বৈরাগ্যের উন্মেষ হইয়া থাকে, তাহ] হইলে সেই সর্ধান্তর্ধ্যামি 
তোমার মনোগত ভাব অবগত হুইয়! নিশ্চয়ই তোমার মনো- 
.বাঞ্ছ। পুর্ণ করিবেন। ঘরে বসিয়াই তুমি পুর্ণকাম হইবে । 
গুরুর জন্য স্থানাত্তরে যাইতৈ হইবে না। তিনি স্বয্ংই গুরু- 
+ ব্পদেশে তোমায় দেখ! দিবেন, ইহাই ্বসত্য। ইহাতে 
। অন্মাত্ মন্দেহ নাই। বহু বহু জন্মের সঞ্চিত স্ুথুকতিবশাৎ 
সাধননম্পন্ন শিষ্য এবিধ অপৃথকদর্পা, অনতিবাদী গুরুর 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। শিষ্য এবস্িধ গুরু গ্রাপ্ 
হইয়। তৎসমীপে সমুপস্থিত হইলে, গুরু কি করিবেন তাই শ্রুতি 
রলিতেছেন -- 


তন্রৈ স বিদ্বন্দিপসন্নায় সম্যক প্রশান্তচিত্তায় 
শমাঞ্থিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ মত্যং প্রোবাচ 


ঠোং তত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম | 
| (মুগ্ডকোপনিষদ-১।২।৯১৩ ) : 
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দর্পাদি দোষ রহিত শমাঁদি গুণ সম্পন তদেকনিষ্ঠ-শিব্য 
উপস্থিত হইলে সেই শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ট অপৃথকদর্শী গুরু 
তাহাকে যদ্বারা সেই সত্য অক্ষর পুরুষকে পূর্ণভাবে অবগত 
হওয়! যাঁয় সেই ব্রহ্মবিদ্যার ষথাবৎ উপদেশ করিবেন। বলা 
বাহুল্য যে এবমিধ গুণ সম্পন্ন শিষ্যতেই ফথাবৎ ব্রহ্মবিদ্যার 
প্রতিফলন হয়, অন্যে হয় ন7া। আর এবছ্বিধ শিষ্ের স্থরুৃতি- 
বশাৎ এইরূপ ব্র্গবিদ গুরুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, অন্যের 
হয় না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন-_ 

য্স্য দেবে পরাভক্তিরথা দেবে তথা গুরো 
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ 


প্রকাশন্তে মহাত্বনঃ। 
( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ--৬।২৩) 


অতএব প্রেষ্ঠতাঁত উঠ, জাগ্রৎ হও, আর কালবিলম্ব করিও 
না। কালের করাল ব্যাদিতকবল গ্রস্তহইয়। রহিয়াছ তাহ! 
দেখিতেছে না! কেবল পেষণের অপেক্ষা । তত্বঙ্গানী গুরু 
প্রাপ্ত হইয়া তত্বদর্শন দ্বারা কৃতকৃতার্থ হও । 
জাগ্রৎ অজ্ঞাননিদ্রা নাশ কর। পেষণের হস্ত হইতে অব্যা- 
হতি লাভ কর। জন্ম সফল কর। ইহাই পরম পুরুষার্থ। 
ইহাই পরম পুরুষার্থ। য এবং বেদ। ইতুঢুপনিষৎ। 

ইতি শ্রীমৎ পরমহুংস পরিক্রাজকাচার্য্যানাং শ্রীনাত্মানম্দ 
গ্বরগ্থতী শ্বামিনাং শিষ্য শ্ীযোগানন্দ স্বরস্বতী বিরচিত তত্বদর্শন 
গ্রন্থঃ পুস্তিমর্গাৎ। 

ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 





বিজ্ঞাপন । 
তত্বদর্শন-_অর্থাৎ ব্রত, তীর্ঘদর্শন, দেবপুজা, দীক্ষা 
রুমাহাত্ম্য। বর্ণবিচার, আশ্রমধর্ম্মবিচাঁর, যুগচতুষ্টয়েরব্যাখ্যা, 
মনুষ্যেরআঁযুপরিমাণ, পুরাণ ও তত্ত্রাদি গ্রস্থবিচার, বেদাসুর 
বিচার, ভূতপ্রেতাদি বিচার, চিত্ত-চিকিৎসা ব্রন্মই পরমদেব এবং 


সকলের সম্ভজনীয়। মনুষ্যের কৃতকৃত্যতা ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক 
বিচারুগ্রনহ্থ আমার নিকট নিয়স্থানে পাওয়! যায়। 


শ্রীত্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় | 
পাণিহাঁটা, জেলা--২৪ পরগণা। 


আর গ্রন্থকার প্রণীত অপরাপর পুম্তকগুলি নিয়স্থানে 
লিচের লিখিত নামে লিখিলেই পাঁওয়! যাইবে । ভিঃ পিঃতে 
ছই আঁন। অতিরিক্ত লাগে। 


পুস্তকের নাম মূল্য ডাকমাশ 
পুনজন্ম বৃহল্য (০. ১ 
ক্রিয়া যোগ ও 
বেদ ও দেব-_(অর্থাৎ বেদোৎপত্তি এবং ণ 
দেবত। বিষয়ক বিচার) 15 ১০ 
বলিদান ও মাংস তক্ষ্যাতক্ষ্য বিচার , ।* ও 
সষ্টিতত্ব বা জগৎ ও জগদীশ 5 ২১ 
শ্রীদুর্গাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
নলাহাটা গ্রাম, দাইহাট পো 


(জেলা--বর্থ ূ ) 


